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আজ থেকে প্রায় আটশে! বছর আগেকার বাংল।। 

বাংলায় রাজ। তখন বল্লাল সেন। বৃদ্ধ হয়েছেন। যুবরাজ লক্ষণ সেনই 
তখন বুদ্ধ পিতার হয়ে রাজকাধ্য পরিচালন। করেন। 

যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের পরাক্রমে গৌঁড়-রাজ্য কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে । 
তার বীরত্বের কাহিনী নিয়ে কবিরা কাব্য লিখেছেন। যখন তিনি শিশু, 
তখন থেকেই তীরধনুক নিয়ে রীতিমত অস্ত্রবিগ্তা শিখতে আরম্ভ করেন। 
কথিত আছে সেই বালককালেই তার নিক্ষিপ্ত বাণ গঙ্গার এতীর থেকে 
ও-তীরে গিয়ে পড়তো । 

কিন্তু আজ আর রাজত্বে যুদ্ধের কোন আবহাওয়াই নেই। পরিপূর্ণ 
শাস্তির মধ্যে গৌড়রাজ্যের প্রজার! যুদ্ধবিগ্রহের কথা ভুলে গিয়েছে। 
নিয়মিত যোদ্ধারাও ক্রমশঃ অস্ত্র ত্যাগ করে নাগরিক ৪০ শান্ত শোতে 
গা! ঢেলে দিয়েছে। 

এ হেন সময়ে যুবরাজ লক্ষণ সেনের কাণে একদিন ভয়াবহ এক 
গুরু-নিন্দার কথ! ভেসে এলো । পিতৃ-নিন্দা। বৃদ্ধ বল্লাল সেন নাকি এক 
তরুণী চণ্ডালরমণীর সঙ্গে সংগোপনে প্রেম-লীল। করছেন ! 


॥॥ চিত্তে জয়দেব 00300903000 


যুবরাজ লক্ষণ সেন রীতিমত ব্যথিত হলেন। বৃদ্ধ পিতা সম্বন্ধে 
এ হেন কুৎ্দায়, যেকোন তরুণ পুত্রেরই মনে ক্ষোভ জন্মায়, বিশেষতঃ 
পেপিতা আবার দেশের রাজ! । তারই আদর্শে একদিন এই গৌড়-সমাজে 
মানুষের কৃতিত্বের উপর মানুষের কৌলীন্যের এঁতিহা গড়ে উঠেছে, সেই 
তিনিই কি না এই বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণী চণ্ডালরমণীর কামে নিজের সমস্ত 
চারিত্রিক মর্ধ্যাঁদ বিসর্জন দেবেন ? 

যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন অনুদন্ধান করতে লাগলেন, এ কুৎপার মুল 
কোথায়? কিছুদিন যাবৎ বল্লাল 
দেন রাজপ্রামাদ থেকে অনুপস্থিত। 
রাজপুরচারীদের ধার্ণ।-তিনি 
কোথাও গঙ্গার ধারে নির্জন-বাস 
করতে গিয়েছেন । 

লক্ষণ সেন অনুসন্ধান করে 
জানলেন, বৃদ্ধ পিতা সেই চগ্াল- 
রমণীকে নিয়ে নির্জন এক উদ্যানে 
তান্ত্রিক শক্তি-পাধন! করছেন। 
অন্ততঃ এইভাবেই সংবাদট! তার 
কাছে অনুসন্ধানের ফলে এলো! । 

তন্্-মাধনার নামে তখন 
সমগ্র রাট আর বরেক্দ্রভূমিতে 
এক জাতীয় সংগোপন কামলীল৷ 
সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে 
আরম্ভ করেছে। পরিপূর্ণ শাস্তি 
আর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষের 
অলস মন তখন একমাত্র যৌন- 
তৃপ্তির মধ্যে জীবনের বিচিত্রতার স্বাদ উপভোগ করতে চলেছে। ধর্মও 
বিকৃত হয়ে সমাজের এই কাম-লিপ্নার সহায়ক হয়ে উঠেছে। তান্ত্রিক 
সাধনার নামে নারী-উপাসনাকে কেন্দ্র করে সংক্রামক ব্যাধির মতন এই 


[ ছুই ] 
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চরিত্রহীনতা আর যৌন-লিপ্ন। সমাজকে পেয়ে বসেছে । এবং তার পরিণাম 
যেকি হয়েছিল, তা লক্ষ্মণ মেন বৃদ্ধ বয়দে নিজে চোখে দেখে গিয়েছিলেন । 
মুষ্টিমেয় তুকাঁ সৈম্ভ এসে অনায়াসে এই বীর্ধযহীন ভ্রষ্টচরিত্র জাতিকে 
পদানত করে। সেই সামাজিক অধ্ুপতন বল্লাল মেনের আমল থেকেই 
সুরু হয়। 







বৃদ্ধ পিতার সেই সংগোপন আচরণে গা বা 
তরুণ যুবরাজের অন্তর ক্ষুপ্ন ও বিদ্রেহী রে দানি ই 
হয়ে উঠলো । তরুণ লক্ষণ দেনের মনে নি ১4 ট : 
একটা আভিজাত্য-স্থলভ মহত্তর জীবনের গনি এ 


প্রতি আস্পুহ! ছিল, তাতে নিদারুণ আঘাত 
লাগলো । লক্ষণ সেন নীরবে পিতার এই 
পরিবর্তনকে সা করতে পারলেন 
না। তিনি সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে 
পিতাকে পত্র লিখলেন এবং 
সেই পত্রে তাকে নিবৃত্ত হতে 
অনুরোধ করলেন। 

রুদ্ধ বল্লপল দেন পুত্রের 
এই আচরণকে ওদ্ধত্য হিলাবে 
দেখলেন এবং তান্ত্রিক সাধনার 
দোহাই দিয়ে নিজের কৃত- 
কর্্মকে সমর্থন করলেন। 

এই নিয়ে পিতা-পুত্রে ব্রড এড 
রীতিমত একটা মনোমালিন্ের ৮০পী খু খা ৬ রহ হল 
সৃষ্টি হলো। যুবরাজ লক্ষাণ গা টা ৯২৩১৯ 
পেন অভিমানে কিছুদিনের ২৫ 
জন্য রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁর রাজ্যের অন্তভূক্ত বীরভূম জেলার কেন্দুবিন্থ 
গ্রামে বদবাস করতে লাগলেন । 

অজয় নদের ধারে এই কেন্দুবিন্থ গ্রাম। অজয়ের ধারে এই গ্রামে 
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2॥ দিতে জয়দব 


॥ (0) ৬) 


সেনবংশেরই নিম্মিত এক হুর্গ ছিল, পেনপাহাড়ী নামে তা জনসাধারণে 
পরিচিত ছিল। পিতার উপর আভিমাঁন করে যুবরাজ লক্ষণ সেন কেন্দুবিল্বের 
এই সেনপাহাড়ী দুর্গে এনে বাম করতে লাগলেন । 
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বামা দেবী। এ ছাড়া কবির সাংসারিক 


পাওয়। যায় ন। তাঁর লেখ! থেকে । 





ঠিক সেই সময় এই অজয় 
নদের তীরে কেন্দুবিন্ব গ্রামে 
একজন তরুণ ব্রাহ্মণ-যুবা 
আপনার মনে শাস্ত্র আর কাব্য- 
চর্চা করে চলেছিলেন। সেই 
যুবক-কবির কাঁব্য-প্রতিভাই এক 
দিন লক্ষণ সেনের নামকে 
বাংলার কৃষ্টির ইতিহাসে অমর 
করে রেখে দিয়ে যায়। সেই 
যুবক-কবিই হলেন জয়দেব 
গোস্বামী, গ্রী প্রীগীত গোবিন্দ 
কাব্যের অমর রচয়িতা । 


45. 
গীতগোবিন্দের শেষ 
শ্লেকে কবি জয়দেব নিজেই 
তার মাতাপিতার পরিচয় দিয়ে 
গিয়েছেন।' 
পিতা প্রীভোজদেব, জননী 
জীবনের আর কোন পরিচয়ই 


ভার লেখা থেকে আঁর ছুটি নাম পাওয়া যায়। একটি নাম হলো, তার 
কোন প্রিয় বন্ধু, পরাশর। গীতগোবিন্দ কাব্য লিখে কবি ফুলের 
মালার মতন সেই কাব্যকে প্রিয় বন্ধুর গলায় উপহারন্বরূপ দিয়ে গিয়েছেন। 
আর একটি নাম হলো, তার্‌ প্রিম্নতমা৷ পত্বীর, পদ্মাবতী । পম্মাবতীর চারণ 


|) 20 ও) 5) শাবিলদ 809 


কবিরূপে যেভাবে কবি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন, প্রিয়তম! পত্বীর সেই 
নামোল্লেখের ভেতর থেকে বোঝা যায়, কি নিবিড় প্রেম ছিল তাদের দুজনার 
মধ্যে । জীবনের মর্মমমুলে থেকে যে নিবিড় প্রেম তাকে জাগিয়ে তোলে, সেই 
প্রেমেরই দিব্য প্রকাশ দেখি তীর স্থজিত কাব্যে। 

একান্ত ছুঃখের বিষয়, বাংলার এই মহাকবির জীবনের কাহিনী কালের 
অতল তলে হারিয়ে গিয়েছে, পড়ে আছে শুধু কতকগুলি কাহিনী আর 
কিন্বদন্তী। তাই থেকে এখানে চেষ্টা করেছি, কল্পনায় আর সত্যে মিশিয়ে 
বাংলার সেই অমর কবির জীবনকে গেঁথে তুলতে । 


নীল সমুদ্রের ধারে 
পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দির । 

ম্নানযাত্রা উপলক্ষে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে 
এসেছে যাত্রীর দল, শত শত 
মাইল পায়ে হেটে তার! এসেছে 
জগন্নাথদর্শনে । জগন্নাথদেবের 
চরণে নিবেদন করতে অন্তরের 
বাসনা । নীলাচলবাসী জাগ্রত 
ভগবান, অন্তরের ভক্তির 
আকুলতাম্ম আর একাগ্রতায় 
পুরুষোত্তমের কাছে যে ৷ 
প্রার্থনা করে, তাই নাকি দিদ্ধ 
হম । নীলসমুন্রের তীরে জেগে 


আছেন চিরজাগ্রত জগন্নাথ । 
যাত্রীদের ভিড়ের ভেতর থেকে দেখা যায় দক্ষিণ-দেশবাসী এক দম্পতীকে । 


স্বামী-্দ্রীতে সমুদ্রন্্ান করে উঠে ইন্টনাম জপ করে, তারপর সেই সিক্ত 
বসনেই জগন্নাথদেবদর্শনে মন্দিরে যাত্রা করে। | 
[ পাঁচ ] 
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সারাদিন মন্দিরে উপবাপী থেকে জগম্নাথদেবের পূজা করে। মন্দির-সংলগ্ন 
চত্বরে সেই অবস্থায় স্বামী-্ত্রীতে ধর্না দিয়ে শুষে থাকে । যতক্ষণ না জগন্নাথ- 
দেব দর্শন দিচ্ছেন, ততক্ষণ সেই দম্পতী সেই অবস্থায় ধন। দিয়ে শুয়ে থাকে । 

তৃতীয় দিনের রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রী একসঙেই স্বপ্ন দেখলে; মন্দির-চত্বর 
আলোকিত করে এক জ্যোতির্ময় মু্তি আবির্ভূতি হলো, দুজনের দিকে আলোক- 
হস্ত প্রলারিত করে আশীর্বাদ করলেন, তোমাদের বাসন। পূর্ণ হবে! 

দম্পতী আনন্দচিত্তে প্রভাতে ভূমিশঘ্য। ত্যাগ করে উঠে পড়ে । জগন্নাথ- 
দেবের নাম কীর্তন করতে করতে পুনরায় সমুদ্রেক্সান করে। আ্ান-আস্তে 
মন্দির-পরিভ্রমণ করে আনন্দচিভ্ে আবার স্বদেশে ফিরে যায়। স্বপ্পে জগন্নাথ- 
দেব স্বয়ং আশ্বাস দিয়েছেন, তাদের বাসন! সার্থক হবে। দম্পতীর অন্তর থেকে 
সব খেদ দূর হয়ে যায়। 

দম্পতীর অন্তরের একমাত্র বাসনা ছিল, সন্তানলাভ। তাদের আনন্দের 
ংসারে ছিল না কোন শিশু। সন্তানের অভাবে অন্তরের সমস্ত মেহ-্ষুধা 
অন্তরেই নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল। তাই স্বামী-স্ত্রীতে বহু দেবতার দরজায় 
ধর্ন। দিয়েছে, বহু দেবতার কাছে মান করেছে, কিন্তু কোন দেবতাই তাদের 
অন্তরের আহ্বানে সাড়া! দেন নি। তাই শপথ করে জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন 
হয়, শপথ করে যে জগন্নাথদেব যদি পুত্রসন্তান দেন, তাহলে সে-সম্তানকে 
তারই সেবায় নিযুক্ত করবে, ঘদ্দি কন্তা দেন তাহলে মে কন্তাকে তার 
দাসীরূপেই তার কাছে উৎসর্গ করবে। জগন্নাথদেব তাদের সেই আকুল আহ্বানে 
সাড়। দিলেন। আশ্বান দিলেন, অচিরেই তাদের মনাবাঞ্ক। সফল হবে। 
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অচিরেই তাদের মনৌবাঞ্ণা সফল হলো । জগন্নাথদেবের আশীর্ববাদে ব্রাহ্মণের 
স্ত্রী গর্ভবতী হলো এবং যথাকালে ব্রাহ্মণের ঘর আলো! করে জন্মগ্রহণ করলো। 
পুত্র নয়, এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী কন্যা । কন্যার রূপ দেখে ব্রাহ্মণ-দম্পতীর 
মন আনন্দে ভরে উঠলে! ৷ ব্রাহ্ধণ কন্তার নাম রাখলে পদ্মাবতী | 

শৈশব থেকেই পদ্মবতী বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগলে । 
কেউ তাকে শেখায় নি, অথচ শিশু সঙ্গীত শুনলেই আপনা থেকে নাচতে 


[ ছক্স ] 
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আরম্ভ করে। এবং তার নৃত্য-ভঙ্গিমা৷ দেখে গুণীর! পর্যান্ত অবাক হয়ে যাঁন। 
যেগান, যে-স্থর বালিকা একবার মাত্র শোনে, অবিকল সেই স্থর তৎক্ষণাৎ 
বালিকার ক থেকে নির্গত হয়। এতটুকু ভুল হয় না, এতটুকু স্থরের 
হেরফের হয় না। কোথা থেকে বালিকা পেলো এই ॥ 4. 

ও | চি: /?% 
সুর-জ্ঞান? কোন্‌ জন্মান্তরের স্থশিক্ষা আজও চলেছে 2 রি 
বালিকাকে অনুনরণ করে ? . ত্র্টা 

পন্মাবতীর পিতা উপযুক্ত শিক্ষক রেখে কন্যাকে 
সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা। শিক্ষা দেন। শৈশব থেকে পদ্মাবতী 
ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ 
করে। কিশোরী পন্মাবতীর 
তনুদেহে কোথা থেকে 
আবি্ভূতি হয় বিস্ময়কর এক 
দেহ-বিপর্ধ্যয়। কাল যে 
ছিল শিশু, আজ তার দেহ 
লাবণ্য আর রূপ-রেখায় 
স্ু্পষ্ট হয়ে ওঠে । নিপুণ 
চিত্রকরের আকা ছবির 
মতন পদম্মাবতীর রূপ 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
আপনাতে আপনি বিভোর 
হয়ে পম্মাবতী যখন নাচতো 
তখন মনে হতো ব্বর্গ থেকে 
যেন দেবকম্য। আকাশ-চ্যুত রি ই 
হয়ে মত্ত্যে এসেছে। সেই অপরূপ কম্তার দিকে চেয়ে চেয়ে ব্রাহ্মণ-দম্পতীর 
অন্তর আনন্দে ভরে উঠতো । যেদিন ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান ছিল, সেদিন সন্তান- 
কামনায় জগন্নাথদেবের কাছে যে-শপথ করেছিল, আজ আর সে-শপথের কথা 
ব্রাহ্ষণের মনেই পড়ে না। সেই অনন্য! কন্ঠাকে ছেড়ে থাকবার কথা 
ব্রা্মণ-দম্পতী কল্পনাও করতে পারে না। 





৮ 





[ সাত ] 
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একদিন হঠাৎ ব্রাহ্মণের দ্বারে এক .সাধু এলে উপস্থিত হলেন। সাধু 
ভিক্ষা চাইলেন। পিতার ইঙ্গিতে পন্মাবতী ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা নিয়ে এলো । 
পদ্মাবতীকে দেখে সাধু হেসে উঠলেন। সে-হানির অর্থ বুঝতে ন। পেরে ব্রাহ্মণ 
জিজ্ঞাস! করলো» হাসলেন যে? 

পল্মবতী ভিক্ষা দিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেলে সাধু জিজ্ঞ।স।! করলেন, এ 
মেয়েটি কে £ 

ব্রাহ্মণ স্গর্ধেব বলে, আমারই মেয়ে ! 

সাধু এবার অট্টহান্ত করে উঠলেন, বল্লেন, তোমার মেয়ে ? 

ব্রাঙ্গণ বিরক্ত হয়ে বল্লো হা, আমারই মেয়ে, তাতে আপনার প্রশ্ন 
করবার কি আছে ? 

এবার সাধু গম্ভীর কণ্টে বলেন, যেয়ের অঙ্গে যে চিহ্ন দেখলাম, তাতে 
আমার স্থির বিশ্বাস, এ কন্যা! দেবতার ! দেবতার নৈবেছ্য ! দেবতার নৈবেছেে 
মানুষের তো৷ অধিকার নেই ! 

সহসা বিছ্যৎঝিলিকে অতীতের এক বিস্মৃত-প্রা় দিনের স্মৃতি জেগে 
ওঠে ব্রাহ্মণের বুকে । জগন্নাথদেবের মন্দির-চত্বরে সন্তান-আশায় পড়ে আছে 
স্বামী-্ত্রী দুজনে দেবতার চরণ ধরে। মনে পড়ে ভূলে-যাওয়। সেই শপথের 
কথা, যদি কন্য। হয়, তাহলে তোমার দাসী করে তাকে পাঠিয়ে দেবো! তোমার 
মন্দিরে! 

সাপুর কথায় নিমেষে ব্রাহ্মণের অন্তরে ঘটে যায় বিপুল এক বিপর্ধ্যয় । 
পাংশড হয়ে আসে ব্রাহ্মণের মুখ। কম্পিতকণ্টে ব্রাহ্গণ বলে, হে সন্ন্যাসী, 
তোমার দৃষ্টি ভুল দেখে নি । এই কন্যা জন্মাবার আগে, আমি শপথ করেছিলাম, 
কন্যাকে দালীরূপে জগন্নাথমন্দিরে সমর্পন করবো ! 

স্মিতহান্তে সাধু বলেন, সে-শপথ রক্ষা কর আজ ! দেবতার ঘ' প্রাপ্য, 
মানুষের লোভে ঘটিয়ো৷ ন। তার অন্তরায় ! 

বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে ব্রাহ্মণ । বলে, সন্গ্যাসী, তুমি কি বুঝবে 
অন্ধ পিতৃ-ন্সেহের কি জ্বালা? বেশ ছিলাম, ভূলেছিলাম শপথ, কেন তুমি মনে 
করিয়ে দিতে এলে সাধু £ 

তেমনি হেসে সাধু বলেন, আমি না এলেও, শপথের কথা তোমাকে মনে 


[ আট ] 
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করতেই হতো! | দেবত। নিজেই তোমাকে আর কোন উপায়ে স্মরণ করিয়ে দিতেন। 
ভগবানের নাষে উৎদর্গীকৃত যাদের জীবন, তাদের জীবন দিযে ভগবান ভার নিজের 
কাজ করিয়ে নেন্। তুমি ভাগ্যবান্‌, এমন কন্যার জনক হয়েছ। আমি স্পঞ্ট 
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দেখছি, তোমার এই কন্যা কোন মহৎ দৈবকার্ধ্য সম্পন্ন করবার জন্ভেই জন্ম গ্রহণ 
করেছে । তাকে তোমার শ্লেহের পাচিল দিয়ে বেধে রাখতে পারবে না ব্রাহ্মণ ! 
ব্রাহ্মণ পাথরের মতন নিশ্চল দাড়িয়ে থাকে । সাধু যেমন এসেছিলেন, 


আবার তেমনি চলে যান। , 
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ব্রাহ্মণ যতই শপথের কথা ভাবে, ততই বিকল হয়ে ওঠে । দেখতে দেখতে 
তার আনন্দের স্বর্গলোক কি এক অজান! বিষাদে সান বিবর্ণ হয়ে এলো। 


অফ্টপ্রহর সেই এক হুশ্চিন্তা ব্রান্মণকে ক্ষিপ্ত প্রায় করে তুল্লো। 
পিতার সেই ভাবান্তর দেখে পন্মাব্তী পিতাকে আরো নিবিড় মেহে 
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বাধতে চেষ্টা করে। পিতা যত মুখভার করে থাকে, পদ্মাবতী ততই হান্ট, 
নৃত্যে, সঙ্গীতে, আদরে, আলাপে পিতাকে সারাক্ষণ বেষ্টন করে থাকে । পদ্মাবতী 
স্সেহে যতই উদ্বেল হয়ে ওঠে, ব্রাঙ্গণের অন্তরের বেদনা ততই নিবিড়তর হয়ে 
উঠতে থাকে । এ কন্তাকে কি করে দেবদাপীর জীবনে নির্বাসিত করা যায় ? 
ব্রাহ্মণ কাতরস্বরে প্রার্থন। করে, হায় জগম্নাথদেব, তুমি কি এতই নির্মম ? 

ক্রমশঃ ব্রাহ্ণ নিজের অন্তরে বলসঞ্চয় করে । স্থির করে, শপথের কথা 
আর সে ভাববে না। আবার পূর্ব্বেকার মতন সহজ স্বাভাবিক হবার চেষ্টা 
করে। পম্মাবতীও পিতাকে আনন্দিত দেখে আত্মপ্রনাদ লাভ করে, তার স্সেহে 
পিতার অন্তরের বিষাদ সে দূর করতে পেরেছে । আবার নৃত্যে সঙ্গীতে মুখর 
হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণের গুহাঙগন। 

কিন্তু দেবতা যাকে চায়, মানুষের সাধ্য কি তাকে ধরে রাখে ? দেবতার 
কাজে যার প্রয়োজন, কোন মাতাপিতার স্সেহ তাকে পারে না আটক 
করে রাখতে । 

সহসা একদিন পদ্মাবতী শধ্যাশায়ী হলো । নাচতে নাচতে তার সর্ববাঙ্গ 
ভারী আর অবশ হয়ে উঠলো । অচৈতন্তের মতন সে পড়ে গেল। ব্রাক্মণ- 
দম্পতী তৎক্ষণাৎ বৈদ্যকে ডেকে পাঠালো । 

বৈদ্য এসে পরীক্ষা করে দেখেন, নাড়ী একান্ত চঞ্চল, অস্বাভাবিক দেহের 
উত্তাপ। পদ্মাবতীর মুখে কোন কথা নেই। জরে বেহুল। 

বৈগ্ক ওষুধের পর ওষুধ দেন। প্রলেপের পর প্রলেপ। কোন কিছুতেই 
কোন ফল হয় না। শিয়রে জেগে বলে থাকে মাত আর পিত।। 

হঠাু পদ্মাবতী সেই অদ্ধ-অচৈতন্ত অবস্থার ভেতর থেকে চীৎকার করে 
ওঠে, যাই, যাই প্রভু ! 

ব্রাহ্মণ আর ব্রাঙ্গণীর ছু”চোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা গড়িয়ে পড়ে । ব্রাহ্মণের 
ধারণ! কন্যার অন্তিম মুহুর্ত সমুপন্থিত। সন্নেহে জিজ্ঞামা৷ করে, কোথায় যাবি মা! ? 

পদ্মাবতী বলে, প্রভুর কাছে! জগন্নাথ প্রভুর কাছে! তিনি আমাকে 
ভাকছেন ! 

ব্রাহ্মণ বুঝতে পারে । এতদিন আত্ম-প্রবঞ্চন। করে যে-সত্যকে ঢেকে 
রেখেছিল, নিম্মম আঘাতে আজ দেবত। সে-আত্মপ্রতারণার আবরণকে ছিন্ন 
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করে দিতে উদ্ভত হয়েছেন। অমোথ দেবতার বিধান। ব্রীাঙ্ষণ মনে মনে 
বলে, হে প্রভু, হে জগন্নাথ, তোমারি ইচ্ছা সফল হোক! আমি আর আমার 
সেহে তোমার নৈবেগ্ধ থেকে তোমাকে করবো না বঞ্চিত ! 

বিস্ময়ের ব্যাপার, রাত-প্রভাত ন। হতেই পদ্মাবতী শধ্যা থেকে উঠে বসে, যেন 
ঘুম থেকে জেগে উঠলো! । বিগত দিনের জ্বরের কোন চিহ পর্য্যস্ত নেই দেছমনে । 





বুদ্ধ বৈদ্য রোগী দেখতে এসে পরমোল্লামে ঘোষণ! করেন, তার ওষুধ 
অব্যর্থ, স্বয়ং ধন্বন্তরির সঙ্গে প্রতিদন্দ্িত। তিনি করতে পারেন ! 

ব্রাহ্ষণ নীরবে শুধু উপলব্ধি করে, কোন্‌ মহাবৈছযের চিকিৎসায় ঘটলে৷ 
এই অঘটন । 

ব্রাহ্মণ সাশ্রন্তনেত্রে সমস্ত কথা পম্মাবতীকে জানায়, তার জম্মাবার আগে 
কিভাবে শপথ করে তাকে জগন্নাথদেবের চরণে সমর্পণ কর! হয়েছিল। 

নীরবে পদ্মাবতী সে-কাহিনী শোনে । তার অন্তরে যেন হ্থদুর কোন্‌ জন্মাস্তর 
থেকে জেগে উঠতে থাকে বিচিত্র সব আহবান। এক নতুন আলোকে সে 
নিজেকে যেন নতুন করে দেখে । 

[ এগার ] 
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বেদনাইত পিতাকে আশ করে বলে, এর জন্যে ছুঃখ করছেন কেন বাবা ? 
মেয়ে তো চিরকাল বাপের বাড়ী থাকে না। দেবতার মন্দিরে আমি দেবদাশী হব, 
এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে? দেবতা আমাকে চায়, এ তো! আমার 
পরম সৌভাগ্য ! 

তারপর একদিন শুভলগ্র দেখে ব্রাহ্ষণ-দম্পতী পন্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে 


পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দিরে আবার 
উপস্থিত হলো । যথারীতি কন্যাকে 
জগন্নাথদেবের পায়ে সমর্পণ করে রেখে 
এলো । 

পদ্মাবতী জগন্নাথদেবের মন্দিরে 
দেবদাপী-রূপে জগৎ-নাথের পূজারতি 








পি. করে। প্রতি রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে, 
ডঃ টার 

৮৮ ৯৯৮৮ পুঙ্পে মাল্যে বরতনুকে ভূষিত করে, 
লি সি নৃত্যে নৃত্যে নিজেকে দেবতার পায়ে 


রা করে সমর্পণ। তার সর্ব-অঙ্গে বেজে 
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ব্রাহ্গণ-দম্পতী কম্তাহীন ঘরে ফিরে 
না গিয়ে প্রত্যহ সেই মন্দিরের চার- 
দিকেই ঘুরে বেড়ায় । প্রতি সন্ধ্যায় 
সাধারণ দর্শকদের মতনই মন্দিরের গর্ভ- 
8 গৃহের বাইরে থেকে দেখে, মন্দিরের 
তিতির. কত! আরতি-নৃত্যে বিশ্বনাথকে বন্দনা করছে । 
কয়েক দিন পরেই ব্রাহ্মণ আবার স্বপ্ন দেখলো । স্বপ্নে জগন্নাথদেব আবিভভূতি 
হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, তোমার সত্য-রক্ষায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার কন্তা 
সাধারণ মেয়ে নয়। স্বয়ং লক্ষমীর অংশে তার জন্ম। এক মহৎ উদ্দেশ্ট সাধনের 
জগ্েই তার জন্ম হয়েছে । তোমার কন্তার জন্তেই অপেক্ষা করে আছে কেন্দুবিন্থ 
গ্রামে এক ব্রাক্ষণ-কুমার, জয়দেব গোল্বামী তার নাম। সেই তোমার কম্তার 
স্বামী । তারই কাছে নিয়ে যাও তোমার কন্তাকে। 





7] বার ] 


230 ॥ 2 ॥ 90 শীতাতোবিলদ ॥0॥ 


সেই স্বপ্ন থেকে মহানন্দে জেগে ওঠে ব্রাঙ্মণ। তৎক্ষণাৎ মন্দিরের প্রধান 
পাগ্ডার কাছে গিয়ে রাত্রির স্বপ্নের কথ। বলে। প্রধান পাগ্ডাও স্বপ্নে অনুরূপ 
নির্দেশ পেয়েছিলেন। পন্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্ষণ কেন্দুবিন্থ গ্রামের 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো । 

521 

অজয়ের ধারে কেন্দুবিন্ব গ্রাম। একমাস পথশ্রমের ফলে ব্রাঙ্গণ-কন্তা 
পন্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে কেন্দুবিন্ব গ্রামে উপস্থিত হলো। 
এবং এক ব্রাক্ষণ গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হয়ে উঠলে।। পদ্মাবতীর সেই 
অলোকসামান্ত রূপলাবণ্য দেখে 
গৃহস্থ নিজের কন্যার মঙন 
সমাদর করে তাকে গ্রহণ করলেন। 
সেইখানে থেকে ব্রাহ্ধণ স্বপ্প- 
বণিত জয়দেব গোস্বামীর 
অনুনন্ধান করবার মনস্থ করলে। 

বর্ষণের ধারণা জয়দেব 
গোস্বামী নিশ্চয়ই কোন বিশেষ 
ধনী ও সম্ভ্রান্ত কোন বংশের 
স্তন হবে, নইলে দেবতার | 
এতখানি অনুগ্রহ-দৃষ্টি কেন তার ওপর থাকবে? কিন্তু প্রথম অনুসন্ধান করতে 
গিয়েই ব্রাঙ্গণ হতাশ হয়ে পড়লো, জয়দেব গোন্বামী বলে কোন পরিচিত ব্যক্তিরই 
খবর কেউ দিতে পারে না। আশ্রয়দাত।| গৃহন্থ যখন ব্রাহ্মণের মুখে. শুনলেন 
যে পন্মাবতীর সঙ্গে সেই জয়দেব গোস্বামীর বিয়ে দেবার জগ্তে তিনি এসেছেন, 
গৃহকর্ত। অবাক হয়ে গেলেন। এরকম অনামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যার সঙ্গে 
নামহীন পরিচয়হীন যুবকের বিয়ে হবে? রাজরাণী হবার ঘোগ্যাএ কন্তা! 
নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের সংবাদে কোন ভুল আছে ! 

কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের মনে জানে, তার সংবাদে কোন ভুলই থাকবার 





[ তের ] 


॥॥ চিত জনদেব 06) 90 39) 


উপায় নেই। বিশ্বচরাচরের নব সংবাদের যিনি বিধাতা, এ সংবাদ এসেছে তার 
কাছ থেকেই। 
ক্রমশঃ খুঁজতে খুঁজতে ব্রান্গণ সন্ধান পেলো জয়দেব গোস্বামীর । বিভিন্ন 
লোকের মুখ থেকে টুকরো টুকরো! যে সংবাদ পেলো, ত। একত্র করে জয়দেব 
গোস্বামীর চরিত্র যা দাড়ালো, সেই রূপলাবণ্যমযী কন্যার ভবিষ্যৎ স্বামীরূপে 
তাকে কল্পন। কর! ব্রাহ্মণের পক্ষে ছুরূহ হয়ে উঠলো । 
অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোকই জয়দেবের পরিচয় জানেন না। নীচ জাতীয় 
লোকদের কাছ থেকেই তার পরিচয় পওয়া গেল। কে তার বাবা, কে তার 
মা, কোন্‌ বংশের ছেলে, তা কেউ জানে না। চাল নেই, চুলো নেই, পথে ঘাটে, 
নদীর ধারে, গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । 
ব্রাহ্মণের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লে! । থাকবার মত যার সামান্য কুঁড়েঘরও 
নেই, তার হাতে কন্যা ভুলে দেবার জন্তে সে এই দীর্ঘ পথ এত কষ্ট ৪৪ 
করে এসেছে £ হায় জগন্নাথ, এ কি তোমার খেয়াল ? 
কন্তার ভবিষ্যৎ স্বামীর চরিত্র সন্বন্ধেও যে বিবরণ সংগ্রহ করলো, তা! 
অনুরূপই ভয়াবহ । কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভিখারী, কেউ বলে লম্পট। 
কেউ বলতে পারে না সঠিকভাবে কোথায় সে থাকে, বাকি করে। কিন্তু 
সকলের কথা থেকে যে কথাটি সুস্পষ্ত হযে” ওঠে, তাহলো, পদ্মাবতীর স্বামী 
হবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই লোক। এই লোকের সঙ্গে কম্তার বিবাহ 
দেওয়া আর কন্তাকে হাত-পা! বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া একই জিনিস, 
হয়ত সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া অধিকতর শ্রেয়ঃ, কেন না সে-যন্ত্রণ। এক 
নিমেষের। দুশ্চিন্তায় ব্রাঙ্মণের আহা র-নিদ্রো ঘুচে গেল। 


এও) 


যাঁর জন্তে এই ছুশ্চিন্ত। সে তখন অজয়ের ধারে, জনতা থেকে জনসমাজ 
থেকে দুরে একা একা ঘুরে বেড়ায়। কোন ঘর নেই তার, কোন ঘরের 
মায়! নেই তার। অজয়ের জলকল্লোলে শুক্ষ পাতায় কৃষ্ণ-নাম লিখে সে ভাসিয়ে 
দেয়। বনে বনেগাছের গায়ে গায়ে লেখে কৃষ্ণ-নাম ॥ উন্মান্দের মতন হাওয়ায় 
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হাওয়ায় কাদে, কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ হে, কবে দেবে প্রেম-"'যে-প্রেমে লিখবো 
তোমার অমর-কাহিনী । যেদিকে যায়, সে দ্দিকেই দেখে দেই নবজলধর শ্টামের 
শ্যামল ছায়া, যে-নারীর দিকে চায় সেই খানেই দেখে কৃষ্ণ_অন্তর-বাসিনী 
রাস-রঙ্গিণী শ্রীমতী রাধা । লোকে তাকে উন্মাদ বলে, ভিখারী বলে, তাতে 
তার কিছু যায় আমে না। সে তো লোককে চায় না, দে তে সমাজকে 
চায় না, সে চায় অ-লোক আলোককে রূপকে নয়, মে চায় অরূপকে 
ধরতে, আকাশকে ধরতে । তার দেহের প্রতি তন্ত্রীতে ততন্ত্রীতে কে বাজিয়ে 
চলেছে অপরূপ এক প্রেমের স্থর, সেই প্রেমের স্তরে মশগুল হয়ে তার দিন 
চলে যায়। সেতার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে ধরতে চায় সেই প্রেমের উসকে, 
সেই নিত্য-প্রেমের অনন্ত রাম-লীলায় সে হতে চায় সঙ্গী । 

যেদিন থেকে তার জেগেছে চেতনা, পে দেখেছে তার চারদিকে, বাংলার 
সমাজের রন্ধে রন্ধে চলেছে নারীর দেহকে নিয়ে এক বীভৎস কামলীলা, 
আখড়ায় আখড়ায়, মোহন্তের সেবাশ্রমে সেবাশ্রমে, তান্িকদের আড্ডায় আড্ডায়, 
বৈষ্বদের কুঞ্জে কুণ্তে, ধনীর্দের উপবনে, সর্বত্র চলেছে প্রেমের নামে কামের 
নির্লজ্জ ব্যভিচার। বাংলা দেশ ভুলে গিয়েছে প্রেমের স্বর্গীয় বিভব, ভূলে 
গিয়েছে দেহজয়ী আত্মজধ়্ী দেহাতীত প্রেমের এশর্ধযকে, দেহ-রতি নিযে মত্ত 
হয়ে সে ভুলে গিয়েছে আনন্দ-রতি'****" গোপিনীদের দেহকে ছাড়িয়ে তারা আর 
দেখতে পায় না গোপিনীবল্লভ বুন্দাবন-শ্যামকে | 

তাই সেই উন্মাদ তরুণ করেছে চরম-পণ, নিজের জীবনে সে করবে 
পেই প্রেমের সাধনা । একদিন সর্বস্থ হারিয়ে অশ্রুজলে গোপ-ললনারা যেমন 
পেয়েছিল সেই প্রেমময়কে সর্ববময়-রূপে, তেমনি সে আজ করবে সর্বস্ব হারিয়ে 
সেই সর্ববষয়কে পাওয়ার প্রেমপাধনা। যাকে পেলে সব পাওয়া হয়, যাকে 
ভোগ করলে সব ভোগ করা হয়, সেকি পাবে না তাকে? তাকেইযদ্দিন। 
পাওয়। যায়, তাহলে অন্ত সব কিছু পেয়েই বা কি লাভ? তাই তরুণ জয়দেব 
প্রেমের উন্মাদনায় অজয়ের কুলে কুলে ঘুরে বেড়ায়, অহরহ জপ করে 
প্রিয়নাম, কৃষ্ণনাম। আর কোন চিন্তা নেই তার, নেই তার আর কোন ভাবনা । 
তাই প্রতিদিনের জগতের লোক চেনে না তাকে, জানে না তাকে । চনলেও, 
চেনে পাগল বলে, ভবঘুরে বলে। 


[ পনের ]) 
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আট 


বহু চেষ্টার ফলে ব্রাহ্গণ একদ্দিন অজয়ের ধারে এক গাছের তলায় তরুণ 
জয়দেবের সন্ধান পেলো । দেখে, গাছতলায় আপনার মনে বসে আছে, চোখ 
বুজে। ব্রাহ্ধণ ভাবে, হয়ত নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। 
ব্রাহ্মণের ডাকে জয়দেবের চেতন। ফিরে এলো । 
ব্রাহ্মণ জিজ্ঞালা করে, তুমিই কি 
| জয়দেব গোম্বামী ? 
পা বে জয়দেব ঘাঁড় নেড়ে জানান, ই1। 
৩4৫৯ ££ মনে মনে ভাবেন, এ ব্যক্তি তীর নাম 
। রা ৯" জানলে! কি করে? কোন দিনই তে 
্‌ কোন লোক তীর সন্ধানে আসে না। এ 
্ এ পদ ব্যক্তি কি প্রয়োজনে এসেছে তার 
3. ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করে, তোমার ঘর 
নেই? 
১, জয়দেব হেসে বলেন, আমার চেয়ে 
'ং বড় ঘর কারুরই নেই ! 
/78/47 ্রাহ্মণ উৎসাহে জিজ্ঞাসা করে, 
“ কোথায় ? 
৪ জয়দেব বলেন, এই বিশ্বত্রহ্মাণ্ড 
| হলে। আমার ঘর ! 
ব্র।ক্ষণ বিরক্ত হয়ে বলে, সে ঘরের 
কথা বলছি না...বাস করবার জন্কে কোন বাড়ী-ঘর-দোর নেই 
উদ্বাপক্ে জয়দেব বলেন, আবার বাড়ী-ঘর-দোরের কি প্রয়োজন ? 
ব্রা্ধণ বুঝতে পারে, এ সম্পর্কে আর প্রশ্ন কর! বুথা। তাই অন্য প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করে, কি কর! হয় বাবাজীর ? 
জয়দেব বলেন, অপেক্ষা করে আছি! সেই আমার কাজ ! 
ব্রাহ্মণ বলে, কার অপেক্ষা করে আছ? 
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জয়দেব বলেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আপলবে বলে! 

ব্রাহ্মণ বলে,কে সে? 

জয়দেব বলেন, সে না এলে, কি করে বলবো, কে সে? তাকে দেখবো 
বলেই তো। অপেক্ষা করে আছি! 

ব্রাহ্মণ ভাবে, এ উন্মাদের সঙ্গে কথ! বলে কোন লাভ নেই। হতাশ হয়ে 
ফিরে আসে ঘরে, পম্মাবতীকে সব কথ! জানায়। | 

পল্মাবতী নীরবে শোনে । বলে, বাবা, আমি যাব তার কাছে! 

ব্রাহ্মণ অবাকৃ হয়ে চেয়ে থাকে কম্ার দিকে । 

পদ্মাবতী নতমুখে বলে, তিনিই আমার স্বামী ! 

ব্রাহ্মণ সারারাত বিনিদ্রে অবস্থায়, ভাবে, একি বিশ্বনাথের খেয়াল ! চাল নেই, 
চুলে! নেই, গাছের তলায় যার আশ্রয়, ক্র্দকহীন, তার হাতে কম্ঠাকে কি করে 
তিনি সমর্পন করবেন ? এ বিস্দৃশ মিলনের ফলে বিধাতার কি উদ্দেশ্যই বা সফল 
হবে ? সমস্ত শুনে পদ্মাবতীই বা কি রকমে বলতে পারলো, এ উন্মাদই তার শ্বামী? 

ব্রাহ্মণ ছুশ্চিন্তার কোন কুল-কিনারা পায় না। 


হানি 


সেইদিন রাত্রিতে জয়দেব অবসন্ন দেহে এক গাছতলায় যখন শুয়ে পড়ে 
ছিলেন, তখন স্বপ্পে শুনলেন, শ্রিয়তমের নির্দেশ । কেধেন তার কাণে এসে 
বল্লো, ওগে। ভক্ত, তোমার আকুল ডাকে সাড়। দেবার জন্যেই আমি এসেছি। 
অজয়ের কূলে কদন্বখণ্ীর ঘাটে জলের তলায় আমি তোমার অপেক্ষায় আছি, 
সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো আমাকে । 

প্রভাত না হতেই জয়দেব অজয়ের তীর ধরে ছোটেন কদম্বখণ্ডীর ঘাটের 
দিকে । উম্মাদের মতন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। জলের ভেতর ভুহাত 
বাড়িয়ে খোজে, কোথায় আছে তার ইষ্টদেবতার মুত্তি। . 

বহুক্ষণ অজয়ের জলে অবগাহন-অনুসন্ধানের পর মহসা কিসে যেন হাত 
ঠেকে গেল। ডুব দিয়ে সজোরে সেই বস্তুকে আকড়ে ধরে টেনে তুল্লেন, দেখেন, 
রাধাশ্যামের যুগল মুর্তি, তীর ইষ্টদেবতা। সেই রাধাশ্টামের যুগল মুন্তিকে কোলে 
করে জয়দেব অজয়ের তীরে উন্মাদ নৃত্য করতে সুরু করে দিলেন” 


৩ [ সতের 
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এক কদম্ব গাছের তলায় সেই মূর্তিকে 


রেখে জয়দেব উল্লাসে আপনার মনে 


গেয়ে চলেন কৃষ্ণনাম। কোথায় মন্দির, কে থায় আশ্রয় ? এক গৃহহীন যাধাবরের 
কাছে তুমি এলে ঠাকুর, কোথায় কি করে সে করবে তোমার পুজা ? 
দেখতে দেখতে কদন্বখণ্ডী ঘাটের সেই রাধাশ্যাম বিগ্রহের কথ! চারদিকে 


ছড়িয়ে পড়লে।। চারদিক থেকে লোক 
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ঘাটে রাধাশ্টামের বিরাট মন্দিরের ব্যবস্থ। ক 


কিগের যেন উন্মাদ আকর্ষণে কদন্ব- 
খণ্ডীর ঘাটের দিকে ছুটে আগতে 
লাগলো। কৃষ্ণনামে বিভোর জয়দেবের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতা! সমস্বরে 
গেয়ে ওঠে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামে 
মুখরিত হয়ে ওঠে অজয়ের তীরভূমি। 
মেলার মতন অনবরত সেখানে আসে 
যয় জনপ্রবাহ। 

সেই বিগ্রহের কথ! গিয়ে পৌঁছল 
বর্ধমানের মহারাজার কাছে । তখন 
সেই অঞ্চলেই তিনি পরিভ্রমণ কর- 
ছিলেন । কদন্ধখগীর ঘাটে এসে কুষ্ঝ- 
নামে উন্মন্ত সেই বিরাট জনতা 
আর সেই জনতার কেন্দ্র-পুরুষ-ন্বরূপ 
কবি জয়দেবকে দেখে মহারাজের 
অন্তর তক্তিরনে উদ্বেল হয়ে উঠলে ! 
অবিলন্বে তিনি সেই কদম্বখণ্ডীর 
রলেন। রাজানুগ্রছে কয়েক দিনের 


মধ্যে সেই নির্জন নদীতটে মাথা তুলে উঠলো মন্দির, মন্দিরসংলগ্ন বিরাট 
চত্বর, অতিথিশালা, ভজনালয়। কাল যে ছিল গৃহহীন যাঁধাবর, আজ তাকে 


ঘিরে কলগুঞ্জন করে উঠলো শত শত ভক্তে 


র দল; কাল যে ছিল অপরিচিত, 


অজ্ঞাত, আজ তার নামে মুখরিত হয়ে উঠলে! অজয়ের ছুই তট। 
পন্মাবতীর পিতা বিস্ময়ে সেই দৃশ্ট দেখলেন এবং নিজের অবিশ্বাসের জন্যে 


নিজেকে শত ধিক।র দ্িলেন। ভগবান যে 


[ আঠার 


ব্যক্তিকে চিহ্িিত করে দিয়েছেন, 
] 
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তার আবার আশ্রয়ের অভাব কি ? তার আবার এশ্বর্স্যের প্রয়োজন কি ? ভগবান 
নিজেই তার ভার বহন করে থাকেন। 

পন্মাবতীর পিতা সেই পুরাতন সত্যকে আবার নিজের চোখের সামনে সার্থক 
হয়ে উঠতে দেখলেন । জয়দেবের অপূর্বৰ ভক্তি দেখে, তার অন্তর-উচ্ছ্বমিত দৈব- 
সঙ্গীত শুনে, পদ্মাবতীর পিতা নিজে কবির পরম ভক্ত হলেন এবং তার কেন্দুবিম্বতে 
আসার সমস্ত কাহিনী আন্ুপুর্ব্বিক জানালেন। জয়দেবের হাত ধরে মিনতি 
করলেন, বিশ্বনাথের বিধানে তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করে ধন্থা করতে হবে। 

জয়দেব সেই অপরূপ কম্তার কথা শুনে তাকে দেখবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 

দেদিন স্বপ্নে দেখলেন, রাধাশ্যামের যুগল মুক্তিতে শ্রীমতীর অঙ্গ থেকে এক 
আলোক-ধার! বিনির্গত হলো । সেই আলো ক-ধার! ক্রমশঃ এক নারী-মুগ্তির রূপ ধরে 








জয়দেবের দিকে অগ্রলর হয়ে আসতে লাগলো। ক্রমশঃ জয়দেবের সামনে এসে সেই 

অসামান্ত1 রূপলাবণ্যময়ী নারী মুগ্ধ-দৃষ্টিতে কবির দিকে চেয়ে রইলো! কবি মর্ম্মের 

চক্ষু দিয়ে সেই মুণ্তিকে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন। ধীরে জয়দেবকে প্রণাম 

করে সেই মুগ্তি আবার পিছন ফিরে ধীরে ধীরে শ্রীমতীর অঙ্গে মিশিয়ে গেল। 
দেদ্দিন প্রভাতে ব্রাঙ্গণ যখন পন্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে জয়দেবের কাছে 

এলেন, জয়দেব বিস্ময়ে দেখেন, এই সেই নারী যাঁকে ম্বপ্নে দেখেছিলেন । 
পদ্মাবতী জয়দেবের চরণে নত হয়ে প্রণাম করে। 


[ উনিশ 
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সারে | রাধাশ্টামের বিগরহের সামনে জয়দেব অন্তরের রআাীরপে বরণ 
করে নিলেন পম্মাবতীকে | 

নবপরিণীতার হাত ধরে বল্লেন, তুমি হবে আমার প্রেম-সাধনার সহায়। 
তোমার প্রেমের মধ্যে আমি যেন নতুন করে পাই আমার রাধাশ্যামের প্রেমকে | 
তোমার সেই প্রেমে আমি রচনা করবে। রাধা শ্টামের অনন্ত প্রেম-লীল1! তুমি হবে 
আমার প্রেরণা, আমার শ্রীমতী ! 

পা 
অজয়ের তটে রাধাশ্য।মের মন্দিরে জয়দেব নবপর্রিণীত। বধুকে নিয়ে সুরু করেন 

এক অপরূপ শ্রেম-সাধন1। সারাদিন চলে যায় রাধাশ্যামের অর্চনায়, পল্মাবতী 
সঙ্গীতে নৃত্যে নিত্য করে রাধাশ্যামের আরতি, নৃত্যে সঙ্গীতে ভরিয়ে রাখে 
স্বামীর অন্তর । জয়দেব রচন1! করতে বসেন, শ্ত্রীপ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য। এক 
একটা পদ রচন1 করেন আর পম্মাবতীকে পড়িয়ে শোনান। পদ্মাবতী আবার 
সঙ্গীতে সেই পদকে মুখর করে তুলে কবিকে শোনায় । সমস্ত জগৎ বাইরে 
পড়ে থাকে, কবি জয়দেব তার নিজের মনে রচনা করেন নব-রুন্দাবন, সেখানে 
অনুক্ষণ প্রেম-লীল। করে চলে রাধামাধব। অন্তরের সেই নিবিড় অনুভূতি ফুটে 
ওঠে লেখনীর মুখে । কৃষ্ঃ-ধ্যান, কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণ-চিন্তা, কৃষ্ণ-দর্শন, কৃষ্ণকথ|তে 
আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কবি জয়দেবের অন্তর । অজয়কে মনে হয় যমুনা বলে, অজয়ের 
কুলে প্রস্ফুটিত কদন্ব-বৃক্ষকে দেখে মনে পড়ে কেলিকদন্ব ; সন্ধ্যারতির সময় 
পদ্মাবতী যখন সঙ্গীতে নৃত্যে নিজেকে নিবেদন করে রাধাশ্ঠামের বিগ্রহের কাছে, 
জয়দেবের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, পন্মাবতীকে আশ্রয় করে স্বয়ং শ্রীরাধিক1। 
আবেশে আবেগে কবি পদ্মাবতীর চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে বলেন, হে দ্রেবী, 
আমি তোমারই চরণচারণ-চক্রবর্তা ! 

এইভাবে এগিয়ে চলে শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য, রাধাকুষ্ণের মিলন-বিরহ- 
লীল1। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত কাটিয়ে সর্বব-অঙ্গে নখক্ষত নিযে প্রভাতে এসে 
দাড়িয়েছেন কৃষ্ণ-অভিমানিনী শ্রীমতীর কুঞ্জে। সারারাত প্রিঘ়-আগমন প্রতীক্ষায় 
বিনিদ্রে কেটে গিয়েছে শ্রীমতীর রাত্রি | প্রভাতে তাই কৃষ্ণ যখন এসে দাড়ালেন, 
শ্রীমতী দেখেন রাত্রির কেলি-উন্মত্ততায় শ্রীরুষ্জের.পরণে রয়েছে পর-নায়িকার 
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বলন, সর্বব-হঙ্গ পর-নায়িকার সঙ্গে গ্রেমবিহারের নখক্ষত চিহ্ত তখনও 
কুরুবককলির মতন রক্তিম হয়ে রয়েছে । নিদারুণ অভিমানে গ্রীমতী একটীও 
কথ! না বলে দিলেন প্রিয়তমকে বিদায় । তারপর শুরু হলো বিদগ্ধ মাধবের 
অন্গুশোচন1। নানাভাবে তিনি শ্রীমতীর মান ভাঙ্গবার জন্যে মিনতি করেন । 
ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে শ্ীমতীর মান। উপঘ।চিকা হয়ে শ্রীমতী সহীদের 
নিয়ে উপস্থিত হন আবার কৃষ্ণের কুঞ্জদ্বারে। অপগত-মান প্রীমতীকে দেখে 
আনন্দ-রলে উদ্বেল হয়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর। শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করে বলেন, 
তুমি আমার, আমি তোমার, তোমার আমার মধ্যে কোথাও নেই বিচ্ছে্! 

তখনও শ্রীমতীর মুখে কোন কথ নেই। তখন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করেন, 
নিজেকে পরিপৃর্ণ ভাবে শ্রীমতীর চরণে আত্মসমর্পণ করতে । লিখতে লিখতে 
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কেঁপে ওঠে কবির লেখনী । অশ্রু-জলে ঝাপসা হয়ে আসে পু থির অক্ষর। 
কবি লিখছেন, স্ররগরণথগসত অস্ আরাপি মগমং তার পরের কথাটা 
ভক্তকবি আর লিখতে পারেন না । আবেগে চীৎকার করে ডাকেন, পদ্মাবতী, 
পদ্ম বতী ! 

পদ্মাবতী পুথির সামনে এসে বসে। 


[ একুশ ] 
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অশ্র-বিধৌতকণ্টে কবি পড়ে শোনান,*****জগতের লব প্রাণী ধাকে চায়, 
তিনি আজ আকুল হয়ে চাইছেন আর একজনকে-"'নদী ছুটে আসে সাগরের 
বুকে, আজ সাগর ছুটে চলেছে নদীর 'কাছে। 

“ওগো! প্রিয়ে, দুর কর এ অকারণ মান। কথা বল, যে তোমার বুকের 
ভেতর রয়েছে, আলিঙ্গনে তাকে টেনে নাও বুকে |৮ 

আবেগকম্পিতকন্টে কবি পড়েন, স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরমসি মণ্ডনং*** 
অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে আনে ক, কবি আর পড়তে পারেন না। 

পদ্মাবতী, পন্মাবতী, কেমন করে আমার এই লেখনী দিয়ে লিখবো সে- 
কথা, বিশ্ব যাঁর চরণে প্রণত, মে আজ চাইছে চরণ ধরতে **' 

উদ্বেল হয়ে ওঠে ভক্তের অন্তর । লেখনী ফেলে দিয়ে উঠে পড়েন কবি। 

বেল দ্বিপ্রহর | 

পদ্মাবতী বলে, প্রভু, দ্বিপ্রহর হয়ে গিয়েছে, আপনি স্নান সেরে আন্বন। 
তারপর আহার আর বিশ্রামের পর আবার লিখতে চেষ্ট। করবেন |. 

কবির মনে পড়ে, তাই তো, পদ্মাবতীও অভুক্ত রয়েছেন । তাই নদীতে 
ন্ন(নের জন্ঘে বেরিয়ে পড়লেন । 

পদ্মাবতী আহারের আয়োজন করতে লাগলো । অল্পক্ষণ পরেই 
পদ্মাবতী দেখে, ন্নান সেরে স্বামী ফিরে এসেছেন। 

তাড়াতাড়ি আহারের আয়োজন করে । আহার-অন্তে জয়দেব বলেন, 
পদ্মাবতী, আমার পুঁথিটা নিয়ে এসো, অসমাপ্ত পদটী সমাগত করে বিশ্রাম করবো । 

পদ্ম(বতী আনন্দে পুথি নিয়ে আমে । জয়দেব অলমাপ্ত পদটা সম্পুর্ণ 
করে লিখলেন, 

সারগরগেখঞন এ শআিরর্পে এগনও 
হেছি পহৃপ্রপবঞ্ুহটর্ | 

তারপর বিশ্রাম করবার জন্তে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। 

পদ্মাবতী স্ব।মীর ভূক্তাবশিষ্ট নিয়ে তখন নিজে খেতে বসলো! । 

এমন সময় দরজায় পদধ্বনি জেগে উঠলো । 

পন্মাবতী সবিম্ময়ে দেখে কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে আানান্তে বাইরে থেকে 
জমুদেব আলছেন! 


[ বাইশ ] 


|॥ 085১ ॥ 5 বীতাগোবিলদ 80) 


বিস্ময়ে পন্মমবতী হতবাক হয়ে যায়। এইমাত্র তো স্বামী স্ান সেরে 

আহার-অস্তে ঘরে বিশ্রষম করতে ঢুকলেন, কোথ। থেকে আবার কি-ভাবে তিনি 
বাইরে থেকে এলেন ? 

জয়দেবও অবাকৃ হয়ে গেলেন, কারণ তিনি অভুক্ত থাকতে, পদ্মাবতী কি 
করে খেতে বদলো? 

পদ্মাবতী ছুটে বিশ্রাম-কক্ষে গিয়ে দেখে, ঘর শুন্য, সমস্ত ঘর ভরে শুধু 
উঠেছে পদ্মের আর চন্দনের সৌরভ। 

উন্মাদিনীর মতন স্বামীর চরণ-প্রান্তে পড়ে বলে, প্রভু, ধন্য, ধন্য তুমি! তোমার 
স্পর্শে ধন্য আমিও ! 

বিস্ময়ে জয়দেব বিহ্বল হয়ে 
যান। 

তখন তাড়াতাড়ি পম্মাবতী 
শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের পুথি এনে 
দেখে, স্পৰ্ট অক্ষরে সেখানে 
লেখা রয়েছেমে ই সমাপ্ত 
পদ, দেহি পদপল্লবমুদারম্‌ ! 

পদ্মমবতী সমস্ত ঘটনা 
জয়দেবকে জানায়। 

শুনতে শুনতে জয়দেবের 
সর্ববাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়েওঠে,তিনি 
বুঝতে পারেন, ভক্তবৎনল কৃষ্ঃ 
ভক্তের মর্্ম-ব্যথা বুঝতে পেরে, 
নিজের হাতে লিখে গিয়েছেন, যেকথা লিখতে ভক্তের অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। 

অজয়ের তটে সেদ্দিন মানুষের প্রেমের আকর্ষণে ভগবান্‌ সশরীরে এসেছিলেন 
নেমে, তার চিহ্ন রয়ে গেল নিত্যকালের জন্তে গীতগোবিন্দ কাব্যে। মানুষের 
তৈরী এই মহ।কাব্যের ভেতরে তাই আছে অমানুষী দৈব প্রেমের স্পর্শ। তাই 
গীতগোবিন্দ হলো মানুষের হৃনয়ে দেবতার স্বাক্ষর। তাই কাব্য-সাগিত্যে গীত- 
গোবিন্দের একট! বিশেষ স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে। | 


[ তেইশ ] 
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গীতগোবিন্দ লেখ। শেষ হলে, রাধাশ্যামের মন্দিরে জয়দেব গান গেয়ে সেই 
সঙ্গীত তার অন্তরের ঠাকুরকে প্রথম শুনিয়েছিলেন | সেদিন রাধাশ্যটামের মন্দিরে 
দেশ-দেশাস্তর থেকে লোক কবির যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল। সেই 
উৎসব-সভায় পদ্মাবতী সঙ্গীতে আর নৃত্যে স্বামীর কাব্যকে রূপ দিয়েছিলেন, 
জয়দেব নিজে মুদঙ্গ বাজিয়ে সঙ্গত করেছিলেন । 

সেদিনও বাংলাদেশে সঙ্গীত ও নৃত্যে বাংলার পুরনারীরা বাংলার শিল্সিক 
এঁতিহ্কে অক্ষুণ্ন রেখেছিল । তখন দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না, চারিদিকে ছিল 
একট অক্ষুণ্র শান্তি । সমাজের মধ্যে ছিল না কোন বৃহ কন্ম-প্রেরণা, কোন 
উৎ্কট দারির্যের অস্কশাঘাত। তাই লোকে জীবনের ন্বচ্ছন্দধারায় গ! ঢেলে 
দিয়ে একমাত্র কাব্য, নৃত্য, সঙ্গীত আর নাট্যাভিনয়ের ভেতর জীবনের বিচিত্র 
স্বাদ উপভোগ করবার চেষ্টা করতো । 

সমাজ যখন কর্মে শক্তিতে এশ্বর্ে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন দেখা দেয় 
সেই সমাজে এক অভূতপূর্ব কাব্য আর শিল্প-প্রতিভা ; সমাজ যখন ধীরে ধীরে 
ভেতর থেকে নিবীর্ধ্য হয়ে আসতে থাকে, তার দমস্ত কর্্ম-উৎ্সগুলো। শুকিয়ে 
আনতে থাকে, তখন সেই অবনতির মুখে সমাজে আর একবার দেখা দেয় কাব্য 
আর সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ, সমাজের যা কিছু অবশিষ্ট শক্তি তখন কাব্য 
আর রসানুভূতির মধ্যে খোজে আত্মপ্রকাশের পথ । 

ঠিক এই অবস্থা তখন দাড়িয়েছিল বাংলার সমাজে । ধণ্মও তখন বিকৃত 
হয়ে সমাজের অধোগতিকে সংগোপনে সাহায্য করে চলেছিল । মেনরাজাদের 
আগে বাংলাদেশ ছিল পালরাজাদের শাসনে । পালরাজার! ছিলেন বৌদ্ধ । তাই 
পাল-আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে হিন্দুর আচার-ধর্্ন শুকিয়ে আসে । বৌদ্ধ- 
ধর্মও ক্রমশঃ অন্তঃসার-শুহ্ধ হয়ে বাহিক আচার-অনুষ্ঠানের কম্কালে পরিণত 
হুতে থাকে । তারপর সেন আমলে বল্লাল মেন আবার হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত 
করতে চেষ্টা করেন। যদিও বাংলার বাইরে থেকে বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণদের নিয়ে বল্লাল 
সেন বৈদিক ধর্মের পুনরুণথানের চেষ্টা করেন, কিন্ত্ত তার সে চেষ্টা সার্থক হয়নি । 

বৌদ্ধধর্মের নেই প্রতিক্রিয়া! থেকে ভাঙ্গনধরা সমাজকে রক্ষ। করে তার মধ্যে 


[ চব্বিশ ] 
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নতুন ধর্দ্ে।ম্মাদনার জোয়ার আনার মত শক্তি বল্লাল দেন বা সার পুত্রের ছিল 
না। সেকাজের জন্তে দরকার বিরাট পুরুষের, অবতার-পুরুষের। এবং সেই 
বহু-মাকাঙ্ক্ষিত ধর্মের উদার পুনরুত্থান নিয়ে এলেন পরবর্তী যুগে গ্রীচ্তন্ | 
কবি জয়দেব তার অপরূপ প্রেম-সাধনায় সেই মহাপুরুষেরই আবির্ভীব-পথকে তৈরী 
করে গেলেন। দেহ-সাধনার ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশ দেহসর্ববন্ব 
যে অধোগতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছিল, কবি জয়দেব সেখানে দেহাতীত দিব্য 
প্রেমের আদর্শে মমাজের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন । 


£/1 হাঁ 


কবি জয়দেবের খ্যাতি দেখতে দেখতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে । 

প্রত্যেক পুজাপার্ববণে জয়দেব পুণ্য-পলিল! গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। দীর্ঘ- 
পথ তাকে পায়ে হেঁটে যেতে হতো, আবার দীর্ঘপথ পায়ে হেটে ফিরতে হতে।। 

সেবার পৌষ-সংক্রান্তির পুণ্য দ্রবস সমাগত-প্রাপ়্ । জয়দেব প্রত্যেক বগসর 
পৌষ-সংক্রান্তি-দিনে গঙ্গান্নানের জন্যে যাত্রা করতেন, কিন্ত্ত ভুর্ভাগ্যবশতঃ সেবার 
পৌঁষ-সংক্রান্তির আগের দিন শয্যাশায়ী হলেন । ভক্তের মনে নিদারুণ দুঃখ দেখা! 
দিল। তাহলে কি এবার আর গঙ্গাক্নান হবে না? কাতরে গঙ্গাদেবীকে আহ্বান 
করেন এবং পারাদিন ধরে তার স্ব করেন। 

পৌধ-দংক্রান্তির প্রভাতে কেন্দুবিন্থ গ্রামের লোকদের ঘুম ভেঙ্গে গেলে । 
অবাক হযে তার। দেখে, অজয়ের ছুই কুল উপছে এসেছে বন্যা, অজয়ের শাদ] 
জলে এসে মিশেছে গঙ্গার গেরিক জল । পুর্বববাহিনী ভ্োত আজ কোন্‌ রহস্থা- 
ময়ের ইঙ্গিতে পশ্চিমমুখী হয়ে ছুটেছে। 

জয়দেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখেন, কদম্বখণ্ীর ঘাটে বইছে গঙ্গার 
আ্রোত-জল | উন্মাদ্দের মতন সেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন, বলেন, অপীম করুণাময়ী 
মা, সন্তানের মিনতিতে আজ তুমি এলে বন্থারূপে তার কাছে । জয় মা পতিত- 
পাবনী, মত্তহ্ুরধুনী ! 

কদম্বখন্তীর ঘাটে গঙ্গার আগমন হয়ত কিন্বদন্তী, কিস্তু এই কিন্যদস্তী 
থেকে বোঝা যায়, কি প্রগ।ঢ ছিল কবি জয়দেবের ভক্তি! তার জীব.নর সমগ্র 
কাহিনী আমাদের জান! নেই, কিন্তু এই সব কিন্বদন্তী থেকে তার চরিত্রের যে 
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আভাম পাওয়। যায়, তা থেকে একথ! স্পৰ্ট বোঝ। যায় যে, পরবর্তী যুগে 
প্রীচৈতন্ বাংলাদেশে প্রেম ও ভক্তির যে নব-উন্মাদন। নিষে আদেন, তার স্পষ্ট 
লক্ষণ ফুটে ওঠে জয়দেবের জীবনে ও লাধনায়। জয়দেবের অলৌকিক প্রেম 
আর ভক্তি হলো মহাপ্রভুর অগ্রদুতস্বরূপ। তার জীবন ও সাধনার ভেতর দিয়ে 
তিনি বাংলাদেশকে সেই মহারূপান্তরের প্রস্ততি দিয়ে গেলেন। গীতগোবিন্দে 
তিনি যে প্রেমের গান গাইলেন, সেই প্রেমকে জীবনে দিব্য সত্যরূপে ফুটিয়ে 
ভোলবার জন্যেই এলেন মহাপ্রভু শ্রীচ্তৈম্ত | 


এইভাবে লোক-মুখে-মুখে জয়দেবের প্রেম ও ভক্তির কাহিনী, তার অপরূপ 
কাব্য-প্রতিভার কথা গৌড়ের রাজসভায় গিয়ে পৌঁছল । 

তখন বল্ল।ল নেন গত হয়েছেন। গোৌড়ের সিংহাসনে রাজা লক্ষণ সেন। 
পিতার কাছ থেকে লক্ষণ সেন পেয়েছিলেন, মহত্তর জীবনের প্রতি একটা 
স্থতীত্র অনুরাগ । বল্লাল সেন ম্বৃতপ্রায় বাংলার সামাজিক জীবনকে কৌলীন্যের 
গুণগত বিভাগে এক নতুন প্রেরণ! দিয়ে যান। প্রতিদিনের জীবনের গডডলিকা- 
প্রবাহ থেকে জনতার চিন্তকে তিনি মহত্তর অস্তিত্বের, মহভ্তর জীবনের দিকে 
আকৃষ্ট করেন। পিতার সেই আদর্শবাদ পুরামাত্রায় লক্মমণ সেন পেয়েছিলেন । 
তাই তিনি বাংলাদেশে সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বার! 
এক উন্নততর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং সে-যুগের রীতি অনুযায়ী 
তিনি নিজেকে কাব্য-সঙ্গীত ও শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ *পুষ্ঠপোষকরূপে জাহির করেন। 
বিক্রমাদিত্যের নবরত্রের মতন তার মনে এক স্তুতীব্র বাসনা জেগে ওঠে, তাঁর 
রাজসভায় তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের স্থান দেবেন। তাই দেখি, তার 
সভায় সে-যুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সম্মেলন । এইভাবে দেখি তার রাজ- 
সভীঘ্ব কবি উমাপতি ধর, গোবদ্ধন আচার্য, কবি শরণ ও কবি ধোয়ী এবং কবি 
জয়দেব মিশ্র । এই বিদ্বৎমগুলীর মধ্যে কবি জয়াদেবের নামের সঙ্গেই আমর! 
সবিশেষ পরিচিত | বিক্রমার্দিত্যের সভায় কালিদাসের মতন, লন্মঘণ সেনের রাজ- 
সভায় কবি জয়দেবের নাম ও কীন্ভিই তার রাজসভাকে অমর করে রেখেছে। 
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একান্ত ছুঃখের বিষয়, বাংলার এই সব শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভাদের দান আজ 
কালগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে । কবি উম'পতি ধর লক্ষণ সেনের সভা-কবিদের 
মধ্যে সব চেয়ে বয়সে প্রবীণ ছিলেন । তিনি কল্লাল সেনের আমলের লোক এবং 
কিছুকাল তার মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত করেছেন । গোটাকতক টুকরে! টুকরো! কবিতা ছাড়! 
তাঁর সৃষ্টির আর কিছু পাওয়া যায় না। কৰি জয়দেব তাঁর সমালোচনা করে 
বলেছিলেন, বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ, অর্থাৎ কবি উমাপতি ধরের একট! বিশেষ 
লক্ষণ ছিল যে, তিনি শব্দের ওপর ঝড় বেশী নজর দিতেন, তার কাব্য-গ্রতিভার 
লক্ষ্য ছিল, শব্দকে পল্লপবিত করে তোল! । 

লন্মমণ সেনের রাজদভায় কবি-প্রতিভাতে যেমন কবি জয়দেবের স্থান ছিল 
অগ্রগণ্য, তেমনি তেজস্িতায় এবং পাগ্িত্যে প্রধান স্থান ছিল গোবদ্ধন- 
আচার্য্যের। তার নিরভীকতার কতকগুলি গল্প গ্রচলিত আছে। সেই সব গল্প 
থেকে বোঝা যায়, তখনও ব্রাঙ্মণের তেজ, স্ায়নিষ্ঠা, তার সত্যবাদিতা রাজার 
আপনকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতো । কবি জয়দেবের সমসাময়িক সমাজের চিত্র- 
স্বরূপ গোবদ্ধন আচার্য্যের একটী কাহিনী বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে ন1। 


(11 
সেকালের রীতি-অনুযায়ী রাজা লম্মমণ সেনও বহুবল্লভ ছিলেন । তার 
অনেকগুলি মহিধী ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন শ্ররিয়মহিষী ছিলেন বল্লভা | 
রাণী বল্পভার এক ভাই ছিল, নাম কুমারদন্ত। 
কুমারদত্ত যেমন অত্যাচারী, তেমনি ছিল লম্পট | বহু বিধবার, বহু তরুণীর 
অভিশাপ সে জীবন ভরে কুড়িয়ে বেড়ায় । শ্রিয়মহিষীর ভ্রাতা বলে, কেউ আর 
সাহস করে রাঙ্ছ্বারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারতে না। রাণা বল্পভ। 
স্নেহান্ধ হয়ে এই ছুরত্ত ভ্রাতার সমস্ত অপরাধকে ঢেকে রাখতেন । 
কিস্তু একদিন বিপর্ধ্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। কুমারদত্ত মাধবী নামে এক 
বণিকপত্বীর ওপর অত্যাচার করতে যাঁয়। কিন্তু মাধবী জোর করে সেই 
দুর্বভের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং চীৎকার করে লোকজনকে 
ডাকে । সেই চীশুকারে রাজপ্রহরীরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়। মাধবী 
তাদের সামনে কুমারদত্ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কিন্তু রাজপ্রহরীর! 
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চুমারাতকে ধরবার কোন য় কোন চেষ্টাই করলে! না। কুমারদভ মাধবীকে শাসিছে বীর 
দর্পে চলে গেল। 

মাধবী কিন্তু নীরবে এই অপমান সহা করলো না । অভিযোগ নিয়ে স্বঘ্নং 
রাজনভায় গিয়ে উপস্থিত হলো এবং রাজাকে আহ্বান করে বল্লো, আপনি রাজা, 
দেশের রক্ষক। আমি আপনার কাছে বিচার-প্রার্থী। ্‌ 

ওধারে কুমারদ্ত গিয়ে রাণী বল্পভাকে খবর দিতে, রাণী বল্লভা পর্দার 
আড়ালে রাজপভার পেছনে এসে দাড়ালেন। 

মাধবী সর্ববসমক্ষে কুমারদন্ভের অত্যাচারের সমস্ত বিবরণ দিলো । সেই 
অত্যাচারের কাহিনী শুনে ব্রাঙ্গণ গোবদ্ধন আচাধ্য ক্রোধে অগ্নিশন্মী হয়ে 
উঠলেন । 

রাণী বল্লভ। পর্দা সরিয়ে রাজসভায় এসে মাধবীকেই উল্টে ছুশ্চরিত্রা বলে 
গালাগালি দিয়ে উঠলেন এবং সর্ববপমক্ষে মাধবীর চুল ধরে টানতে টানতে তাকে 
ভেতরে নিয়ে যাবার চেক্টা করলেন। 

গোবদ্ধন আচার্ধ্য তৎক্ষণাৎ উঠে ঈ্াড়িয়ে হাতের দণ্ড তুলে রাণীর পথ 
আগলে দাড়ালেন এবং রাজাকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি যদি এই মুহুর্তে 
পাপিষ্ঠ কুমারদত্তের উপযুক্ত শাস্তির বিধান না করেন, তা হলে আমি অভিশ[প 
দিতে দিতে আপনার এই পাপ-সভা পরিত্যাগ করে চল্লাম। 

রাজা লন্মঘণ সেন ততক্ষণ।ৎ ব্রাঙ্গণের হাত ধরে তাকে প্রতিনিবুর্ত করলেন 
এবং তদ্দগ্ডেই কুমারদর্ভের নির্ববাপন-দণ্ড বিধান করলেন । 

অপর ছুজন কবির মধ্যে ধোয়ী কবির একখানি সমগ্র কাব্য এখনও 
প্রচলিত আছে। কালিদাসের অনুকরণে তিনি পবনদূত লেখেন । 

কিন্তু লক্ষণ দেনের রত্বদভার উজ্জ্বলতম রত্ব ছিলেন জয়দেব কবি। তার 
এবং তার স্থযেোগ্য। পত্বী পদ্মাবতীর সঙ্গীত ও কাব্য-প্রতিভ। সম্বন্ধে একটী অপরূপ 
কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনী হলেও, তা থেকে বোঝ! যায়, এই কবি-দম্পতী 
কি অদাধারণ প্রতিভারই অধিকারী ছিলেন । জয়দেব তার কাব্যে প্রকাশ্যভাবে 
যেভাবে পন্মাবতীর জয়গান গেয়ে গিয়েছেন, যেভাবে পৃথিবীর কাছে নিজের 
নামের সঙ্গে পত্ভীর নামকে অচ্ছেছ্ বন্ধনে বেঁধে গিয়েছেন, তার ভেতর থেকে 
যেমন ফুটে উঠেছে কবি-পত্বীর প্রতি কবির অপাধারণ প্রেম, সেই সঙ্গে ফুটে 
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উঠেছে পন্মাবতীর অপামান্ প্রতিভার স্বীকৃতি । জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের পত্বীরা 
স্বামীর প্রতিভার সমভাগিনী কচিৎ হন। কিন্তু কবি জয়দেবের ভাগ্যে ষে 
পত্তীলাভ ঘটেছিল, সে-নারী ছিলেন সে-মুগের বর-নারীদের মধ্যে সঙ্গীতে নৃত্যে 
র্ববশ্রেষ্ঠ।। পম্মীবতীর জীবন ও চরিত্র থেকে বোঝা যায়, লে-যুগে বাংলাদেশে 
নাগীর স্থান ছিল কতখানি অকুণ্। নারী ছিল সমাজের সৌন্দধ্য ও রস- 
বোধের প্রধান উৎস। তার হাতে তখন খুন্তী আর হাড়ি ছিল না শুধু, ছিল বীণ!। 
তার স্থান ছিল ন! শুধু রান্নাঘরে আর অন্তঃপুরে, তার স্থান ছিল সমাজের হৃদ্‌- 
কেন্দ্রে। রদ-চচ্চার ক্ষেত্রে সেদিনও নারী ছিল বাংলার পুরুষ-প্রতিভার সহযাত্রী । 
প€820 

আজযেমন বাংলাদেশে নটবৃত্তি সামাজিক নিন্দার অন্ধকার-স্তরে নেমে গিয়েছে, 
সেদিনের বাংলাতে কিন্তু ত ঘটেনি । সেদিনকার বাংলায় নটবুত্তি ছিল সামাজিক 
গৌরবের বস্ত এবং শুধু পুরুষ নয়, নারীও এই নটরুভ্তি সগৌরবে গ্রহণ করতো । 

লক্ষ্মণ সেনের রাজ- 
সভায় চলেছে রসের উৎসব। 
স্ববিখ্যাত নট গাঙ্গে! তার 
পুত্রবধূ বিছ্যুৎপ্রভাকে নিয়ে 
এসেছেন সেই গুণী সভায়। 
গাঙ্গে। নিজে প্রতিভাশালিনী 
পুত্রবধূকে সঙ্গীতে ও নৃত্যে 
শিক্ষা দিয়েছেন | রাজনভায় 
বিছ্যুতপ্রভা আলাপ করছেন 
স্ুহই রাগ । 

রাজসভার পাশেই 
ছিল রাজ-নির্মিত এক কুপ। 
চারদিককার পুরললনার৷ 
সেই কপ থেকে জল নিয়ে যেতেন। বিছ্যুৎপ্রভা যখন সঙ্গীত আলাপ করছিলেন, 
সেই দময় এক গৃহস্থ বউ কোলে শিশুপুত্রকে নিযে কপ থেকে জল নিতে 


[ উনত্রিশ ] 
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এনেছিল । সারিলও গান শুনে বিমুগ্ধ হয়ে সেই নারী কাখের টিন বদলে 
কোলের শিশুকে কূপের জলে অন্যমনক্ষভাবে নামিয়ে দেয়। 

বিছ্যৎপ্রভার গান শেষ হলে গাইতে আরম্ভ করলেন বুঢন মিশ্র" *** 
উড়িষয। থেকে নিমক্জ্িত হয়ে লক্ষ্মণ পেনের রাজলভায় এসেছেন, ভারতের একজন 
শ্রেষ্ঠ গায়ক । বুঢ়ন মিশ্র ধরলেন পটমঞ্জরী রাগ। গানের স্তর আগুনের হুল্কার 
মতন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। গান শেষ হলে দেখ। গেল, রাজসভার দ্বারে যে সব 
শোভা-রুক্ষ ছিল, তার পাতা মব ঝরে গিয়েছে । রাজসভার মধ্যে ধন্য ধন্য রব 
উঠলো । সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, বাংলাদেশে এদের যোগ্য শিল্পী আর 
নেই, স্থতরাং এদের দুজনকেই জয়পন্র দেওয়! উচিত। 

সেই সময় পম্মাবতী পথ দিয়ে স্ানে যাচ্ছিলেন, তিনি শুনলেন 
বাংলার বাইরে থেকে ছুজন গায়ক এসে রাজার হাত থেকে জয়পত্র নিয়ে যাচ্ছেন । 
পন্মাব্তী রাজসভায় প্রবেশ করে রাজাকে শ্রদ্ধাপহকারে নমস্কার করে বল্লেন, 
রাজা, সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক বা গায়িকার জন্তে আপনার জয়পত্র। বাংলাদেশে এদের 
চেয়ে যোগ্যতর গায়ক আছে ! 

সকলেই অবাক হয়ে পন্মাবতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে । 

লম্মমণ সেন জিজ্ঞাসা করেন, হে কল্যাণী, কে সে গায়ক বা গায়িক]। ? 

তখন পদ্মাবতী বলেন, বাংলাদেশ থেকে জয়পত্র নিয়ে যেতে হলে আমি 
ও আমার স্বামী কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবকে সঙ্গীতে পরাজিত করতে হবে ! 

তখনি মহাসমাদরে রাজ! পন্মাবতীকে গানের আসরে আহ্বান করলেন। 
পদ্মাবতী গান্ধার রাগ ধরলেন। সেই স্থুরের আকর্ষণে গঙ্গার অপর তীর থেকে 
নৌকা সব এতীরে এলে লাগলো । তখন সভাসদেরা বল্লেন, পদ্মাবতীর স্থরের 
মায়াই বেশী, কারণ সম্পূর্ণ নিজাব নৌকোকে তা আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। 
জয়পত্র পল্মাবতীরই পাওয়া উচিত । | 

তাতে বুঢ়ন মিশ্র রেগে গিয়ে বল্লেন, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি প্রতিছন্দ্িতা 
করতে চাই না। 

ইতিমধ্যে রাজার আহ্বানে কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেব রাজসভায় উপস্থিত হলেন । 
সমস্ত ব্যাপার শুনে বল্লেন, বুঢন মিশ্রের এমন কিছু কৃতিত্ব তো আমি দেখতে 
পাচ্ছি না, বসম্তকালে এমনিই তো গাছের পাতা ঝরে যায়। 


[ ত্রিশ ] 


| ১॥ ১0 3 বীতরোোত্বিলদ 89) 


সপ 








বুঢ়ন মিশ্র প্রতিবাদ করেন, কিস্তু একই সময় সব পাতা ঝরে পড়ে না। 
দিনে দিনে, প্রহরে প্রহরে ঝরে পড়ে। আমার গানে তা নিমেষেই সাধিত 
হয়েছে। 


জয়দেব বলেন, তাহলে উনি গান গেয়ে এ ঝরা-পাতা-গাছে আবার নতুন 
পাতাকে নিয়ে আমন ! 


বুঢ়ন মিশ্র বলেন, তা অসম্ভব ! | 
জয়দেব তখন বীণ। তুলে নিয়ে বসন্ত রাগ ধরলেন । বসন্তরাগের আলাপের 


মি 
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সঙ্গে সঙ্গে শুকনো গাছের ডালে আবার নতুন সবুজ পাতার অঙ্কুর জেগে 
উঠলে।। 

বুঢ়ন মিশ্রের মাথা হেট হয়ে গেল। লক্গমণ সেন সিংহাসন থেকে নেমে 
এনে কবি জয়দেবের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন জয়পত্র । বলেন, হে শিল্পী, হে 
কবি, আজ থেকে লক্ষণ সেনের সভ। তোমাকে পেয়ে ধন্ হলো! 

অবশ্য এই সব হলে! কাহিনী । কিন্তু এই কাহিনী থেকে বোঝ! 
ঘায়, জয়দেব আর পন্মাবতী কত বড় শিল্পী ছিলেন। জয়দেব গান গাইতেন 
আর পদ্মাবতী তার সঙ্গে স্বদঙ্গ বাজাতেন। জয়দেব-পন্মাবতীর প্রেম-সলীত 


[ একত্রিশ ] 
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আর কাব্যের মধ্যে তাই অমর হয়ে আছে। তাই জয়দেব তাঁর অমর 
কাব্যে বারেবারে নিজেকে পন্মাবতীচরণ-চারণ কবি বলে পরিচয় দিয়ে ধন্য 
হয়েছেন । 

বাংলার রল-লোকে তাই গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি জয়দেব মন্দার সৌরভে 
বিরাজ করছেন । তার অন্তরে ছিল যে নিবিড় প্রেম, রাধাকৃ্চের প্রেম-লীলার 
বর্ণনার ভেতর দিয়ে ত৷ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এবং এমন ভাবে মূর্ত হয়েছে যে, 
গীতগোবিন্দের মত রসাল কাব্য জগতে ছুর্লভ বল্লেই হয়। 
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ভূমিকায় শ্রীউ্াগীতগেোবিন্দকাব্যের আলোচনায় এই কাব্যের 
সর্গ-বিভাগ সন্ন্দে লিখেছি যে, কবি জয়দেব এই কাব্যখানিকে 
বারোটি সর্গে বিভক্ত করেছেন । প্রত্যেক সর্গের তিনি একটা 
স্বতন্ত্র নাম দ্িয়েছেন। এই নামকরণের ভিতর দিয়েও জয়দেবের 
অপরূপ ভাষা-শিলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক নামটি 
একটা অনুগপ্াস এনং শব্দ-ঝঙ্কার আর লাঁলিত্যের দিক থেকে 
প্রত্যেকটি নাম অপরূপ । 

কিন্তু শুধু অন্ুপ্রাপ আর শব্দ-লালিত্যের দিক থেকেই জয়দেব 
এই জব নামকরণ করেননি । গওরত্যেক সর্গের বণিত বিষয়ের 
সঙ্গে নামের অপুর্ণব ভাব-সংযোগ রয়েছে । প্রথম অর্গের নাম 
দাঁমোদ-দামোদর। কারণ, এই সর্গে কবি দেখাচ্ছেন, কুষ্-প্রেম- 
আকুলা শ্রীমতী ব্যাকুল হয়ে সর্বত্র ক্ুষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন । 
সেই সময় ভার এক প্রিয়সখী তাকে দেখিয়ে দিল যে, তার 
দামোদর অর্থাৎ আীকুধ। আরজ অন্য নায়িকার সঙ্গে আমোদ 
করছেন । তাই কবি এই সর্গের নামকরণ করেছেন, সামোদ- 
দামোদর । 


রগ 
এ 


হা 
»পাশিক্ি সি এ তি শা ০ সাই বি শব ভতগ সস 
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বি, ই ্ হি টু 
সি ০ বসেছে রে 
পেত 
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মেঘৈর্শেছুরমন্থরং বনভূবঃ শ্ঠামাস্তমালদ্রমৈনক্তৎ 
ভীরুরয়ৎ ত্বমেব তদিমৎ রাধে গৃহৎ প্রাপয়। 
ইথৎ নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্য ধবকুপ্ ভ্রম 








(মঘেতি (হুর আকাশ, 
তাল-তমালে শ্যাম! বনভূমি, 





ই চা নামে ঘন-রাত্রি, 
15511, -4 ওগো রাধা, 
পলা ও উচিত 1 নার জানলার 
৩ এ: ৯২৯: প্রণয়-ভয়-ভীত শ্রীকষ্ণকে 
২: ২১০৫7১২৫8৯১ টি 
০ অর, তুমি সঙ্গে করে পৌছে দিয়ে এসো 
৩ ৮1%1২৮21 9 
1 টি ধৃহে | 
নন্দের এই নিবেদনে 
রাধা-মাধব আজ দ্রজলে 


নিভতে হলে! মিলিত 
যমুনার কূলে পথ-তক্ষ-মুলে 
জয় হোক 
নাধা-মাথবের এই প্রেম-খেলা ॥ ১ ॥ 


[ পক্গত্রিশ ] 
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শ্্রীপ্রীগীতগোবিন্দের এই প্রথম শ্লোক নিয়ে আজ পাঁচশো বছর ধরে 
কত না রদিকজন, কত না পণ্ডিত! কত না বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন । 

কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের বাসন্তী রাস-লীল! 
বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কোথা থেকে এলো এই বর্ষার চিত্র কাব্যে 
আরস্তেই কেন এই বর্ধার নিবিড় রাত্রির বর্ণনা? এবং তার মধ্যে কোথ। 
থেকেই বা এলেন গোপ-রাজ নন্দ? নন্দই বা রাধাকে কেন আদেশ করছেন 
শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে পৌছে দিতে ? 

এই শ্লেক নিয়ে পৃজ্যপাদ পূজারী গোস্বামী থেকে আরম্ভ করে বহু বৈষ্ঞব 
আচাধ্য বহু ব্যাখ্যা করেছেন । তার ভেতর থেকে একটি ব্যাখ্য! মনে হয় সকল 
দিক থেকেই সমীচীন । তাই সেই ব্যাখ্যাই এখানে দেওয়। হলো । 

রাধাকুষ্জের প্রেম-লীলার কাব্য লিখতে বসে, পরম বৈষ্ণব জয়দেব 
স্বভীবতঃই রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেম-লীলার গুট তত্ত্বের কথা ভেবেছিলেন। তিনি 
তার কাব্যে যে অপরূপ প্রেম-লীলার বর্ণনা করবেন, সাধারণ মানুষ যেন মনে 
না করে যে, এই প্রেম সাধারণ মানুষের কাম-কেলি। রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেম- 
লীল! অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে অনাদি পুরুষের নিত্য লীলা । তার বাইরের দিকটা 
হলে মানবীয়, তার ভেতরের দিকটা হলো! আত্মিক। কাব্যের আরস্তেই তাই 
বৈষ্ণব কবি সেই কথ। পাঠক-পাঠিকাকে ম্মরণ করিয়ে দিতে চান এবং 
সেইজন্যেই সর্ববশীস্ত্রজ্ত জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে যেখানে রাধা-কুষ্ণের এই 
অতিমানবীয়তার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত কর! হয়েছে, সেই কাহিনীকে অবলম্বন করেই 
এই শ্লোক রচন! করেছেন। ব্রহ্গবৈবর্ত-পুরাণের ১৫ অধ1য়ে গাধা-কুষ্ণের আদল 
পরিচয় কি, তার্দের আনল সম্পর্ক কি, তার কাহিনী বলা হয়েছে এবং গীতগোবিন্দের 
প্রথম শ্লোকের বর্ষ-বর্ণনা, নন্দ-নির্দেশ, সমস্তই সেখনে দেখতে পাওয়া যায়। 

কাহিনীটি হলো এই, 

একদিন গোপরাজ নন্দ বালক কৃষ্ণকে গঙ্গে নিয়ে বুন্দাবনে ভাণ্তীরবনে গরু 
চরাতে বেরিয়েছিলেন। বালক কৃষ্ণকে তিনি একদণগু কাছ-ছাড়া করতে পারতেন 
না। গোচারণ করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে নন্দ বালক শ্রীকুঞ্চকে নিজের হাতে 
খাওয়ালেন এবং গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য শ্রীকৃষ্চকে সেবা করতে লাগলেন । 
সেই সময় চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণরূপী নারায়ণ নন্দকে তার আসল বিভূতি দেখাবার 


[ ছত্রিশ ] 
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সন্ক্পস করলেন। তিনি বাইরে বালকর্‌পী হলেও, তিনি চিরকিশোর ; তিনি 
মানবদেহ ধারণ করেছেন বিশেষ উদ্দেশ্ট নিয়ে এবং সেই বিশেষ উদ্দেশ্যের জগ্ভেই 
তিনি বৃন্দাবনে প্রেম-লীল। করবেন, এই কথা তিনি নন্দকে বোঝাতে চাইলেন । 
দেইজন্যে শ্রীকৃষ্ণ তার মায়া-প্রভাবে হঠাৎ আকাশে বর্ধার ঘন মেঘের উদয় 
করালেন, দেখতে দেখতে বনভূমি ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল, আকাশে বিদ্যুৎ 
চমকিয়ে উঠলো, ঘন ঘন বজের শব্দে অরণ্য চকিত হয়ে উঠলো । প্রবল ধারায় 
বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়ে গেলে। তথন নন্দরাজ ভীত হয়ে উঠলেন, একদিকে বর্ষা- 
সন্ত্রস্ত সমস্ত গাভী, আর একদিকে বালক শ্রীকৃষ্ণ । কোন্‌ দিক তিনি সামলাবেন ? 
শ্রীকৃষ্ণ তখন মায়ার খেলাকে দুঢ় করবার জন্যে বালকের মতন ভয়ে কাদতে 
কাদতে নন্দের ক আ্বীকড়ে ধরলেন । নন্দ ভীত আর্ত অসহায় হ'য়ে মনে মনে 
জগদন্যাকে ডাকতে লাগলেন । 

এমন সময় নন্দ দেখেন, সেইদিকে শ্রীমতী রাধা এগিয়ে আসছেন । হঠাৎ 
সেই নির্জন বনে, সম্পূর্ণ অদহায় অবস্থার মধ্যে রাধার এই অকস্মাৎ আগমনে 
নন্দ উল্লমিত হয়ে উঠলেন। সেই সময় নন্দের মনে মহামুনি গর্গের কথা 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো । একদ। মহামুনি গর্গ বলেছিলেন, গ্রীমতী রাধা হলেন 
স্বয়ং নারায়ণী, লক্গনীম্বরূপা এবং বালক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ । 

সেই কথা মনে উদ্দিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দ ক্রন্দন-পরায়ণ ভয়-ভীত 
শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নিকটে দিয়ে বল্লেন, আমি বুঝতে পেরেছি দেবী, তুমি 
নারাষণী-__তাই তোমার হাতেই তোমার প্রিয়-ধনকে সমর্পণ করলাম."*তুমি 
নিবিবন্ছে শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে নিয়ে যাও । 
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বাগৃদ্বেতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্ধ। 
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রুবর্তাঁ ৷ 
শ্রীবাতুদেবরতিকে লিকথাসমেত- 

মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধমূ ॥ ২ ॥ 


অন্তরে যার আক! আছে 
বাগ-দেবতার চল্িত-চিত্র, 
পদ্মাবতীন্ন চলণেল যে চারণ-কবি, 
সেই জয়দেব, 

আজ চলেছে গাইতে 

বান্ুদেঘের নঘতি-ঙ্গ-কখা ॥ ২॥ 
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যদি হরিজ্মরণে সরসং মনে। 

যদি বিলাসকলাহ্ কুতুহুলম্‌। 
মধুরকোমলকাস্তপদ্ধাবলীং 

শৃণু তদ! জয়দেবসরস্বতীম্‌ ॥ ৩ ॥ 


যদি হরি-স্মরণে 

সরস হয়ে ওঠে মন, 

জাগে (কাতৃহল 

প্রেস-মাপুরীর লীল। জানতে, 

শান তবে জয়দেবের এই গাত-ভারতা, 
মন্ুর, কোমল, কান্ত যার পদাবলী ॥ ৩ ॥ 


[ আটত্রিশ ] 
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বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিৎ গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যে। ঢুরূহজ্রুতে 
শৃঙ্গারোত্তর-সতপ্রমেয়রচনৈরাচাধ্য গোবর্ধন- 

স্পদ্ধা কোহপি ন বিশ্ুতঃ শ্রুতিধরো ধোঁয়ী কবিষ্বাপতিঃ ॥ ৪ ॥ 


কবি উমাপতিথধরন্প ভাষাকে করেছেন পলনিত 
গরণ-কঘিলর আছে মহাসম্গদ 

অনায়াসে দ্রুত প্লঢন। করে চলেন হাহ সব পদ 
আচাধ্য গোবর্ধীন হজম কথার ফুলে 

গাথেন প্রেমের মন্দারমাল1, অনবগ্তঃ 

(ধায়ী কবি জন্ম থেকেই জ্রতিধন্র 

তালা প্রত্যেকেই আলো কনে আছেন 

কাব্যের এক-একটা দিক, 

কিন্ত সব দিক নিয়ে সম্পূর্ণ এই ক্ষাব্য 

নন করলেন কবি জয়দেব ॥ ৪ ॥ 


কবি জয়দেব তার সমমাময়িক কবিদের কথা এখানে উল্লেখ করছেন । 
জয়দেব ছিলেন তখনকার বঙ্গেশ্বর লন্ষমণ মেনের প্রধান সভাকবি। 
লন্মমণ দেন অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন । তীর রাজসভায় তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবিদের নিয়ে এসে সম্মানের স্থান দিয়েছিলেন। তার সভায় পাঁচজন সভাকবি 
ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই দে-যুগের এক-একজন শ্রেষ্ঠ কবি। একটি শিলা- 
লিপিতে সেই পাঁচজন কবির নাম পাওয়া গিয়েছে, নবদ্বীপের রাজ-দরবারের ছারে 
এই শ্লোকটি লেখা ছিল, 
“গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। 
কবিরাজশ্চ রতানি পেতে লক্ষমণম্য চ ॥৮ . 
“রাজ! লক্ষণ সেনের আছে এই পঞ্চরত্র-_গৌোবদ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি 
ও কবিরাজ ধোয়ী।” এই পাঁচজন কবিরই কিছু কিছু রচনা আজও পর্য্যন্ত 
সৌভাগ্যবশতঃ পাওয়া যায়। তার মধ্যে, জয়দেবের গীতগ্োবিন্দ এবং ধোয়ী 
কবির পবনদুত বিশেষ বিখ্যাত | 


[ উনচল্লিশ ] 
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এই শ্লোকে জয়দেব তাঁর সতীর্ঘ আর চারজন কবির কথ! উল্লেখ করে 
বলছেন, যে, তারা প্রত্যেকেই কাব্যের এক একটা দিককেই প্রধানতঃ অবলম্বন 
করে কাব্য লিখেছেন । উমাঁপতিধরের বিশেষত্ব হলো' শুধু শব্দের মিষ্টতার 
দিকে, অনুপ্রান ও অন্যান্য অলঙ্কারের সাহায্যে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেন 
শ্রুতিমনোহর বাক্য রচনা করতে, কিন্তু তাতে করে কাব্যের অন্য গুণগুলে। তার 
কবিতায় কম থাকে । শরণ কবির বিশেষত্ব হলো, তিনি হুরূহ বিষয় নিয়ে 
অতি দ্রুত লিখতে পারেন । কিন্তু তাতে তো কাব্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব 
হয়না । তেমনি আচার্য গোবদ্ধনের গুণ হলো, তিনি শুঙ্গার অর্থাৎ প্রেম- 
রদ নিয়ে কাব্য লেখেন এবং কি করে পরিমিত কথায় প্রেম-রপকে দুষিত 
না করে কাব্য লেখা যায়, তা তিনি জানেন। কিন্ত তার ফলে তার 
রচনায় শব্দের ঝঙ্কার আর লালিত্য তেমন ফুটে ওঠে না। ধোযী কবির 
গুণ হলো, তিনি শ্রুতিধর অর্থাৎ যা একবার কাঁণে শুনবেন, তৎক্ষণাৎ 
তা লিখতে পারেন। কিন্তুতাতে মৌলিকতা থাকে না। সেইজন্যে জয়দেব 
বলছেন, তাদের প্রত্যেকের সেই সব খণ্ড খণ্ড বৈশিষ্ট্য তার এই কাব্য- 
রচনায় তিনি একত্রিত করেছেন, যার ফলে এই কাব্য সকল দিক দিয়ে সম্পুর্ণ ও 
শুদ্ধ হয়েছে । অর্থাৎ তার এই কাব্য যেমন শ্ঙ্গার-রস-প্রধান, তিনি তেমনি 
চেষ্টা করেছেন পরিমিত কথার ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমরসকে পরিবেশন 
করতে এবং তার জন্তে শব্দের মাধুর্য বা লালিত্য কোথাও হানি হতে দেননি, বা 
নিজের মৌলিকতাকেও ক্ষুপ্ন করেননি । কবি জয়দেবের এই উক্তি যে নিছক 
কবি-দস্ত নয়, তার সাক্ষী গীতগোবিন্দের প্রত্যেকটি শ্লোক । এমন মধুর 
শব্দ-ঝঙ্কার, অল্প কথার মধ্যে এমন ব্যঞ্জনা, জগতের সাহিত্যে ছুর্লভ | 
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 প্রলয়পয়োধিজল প্তবাললি বেদম্‌।৪। 
বিহিন-বহছিত দসিহরখোদন্‌ | 1৪1৬1 


সপ সপ কি 


রি রঃ এ 
রঃ দিত বিসিক নিলেন রক ০০০০ চে সি নক 


৮1 


প্রলয়ের কালে 

সাগলেল জলে 

ভেসে গিয়েছিল যবে পন্রণী, 
তল্পণীর মত, 

(হ কেশব, হে জগদীশ, হে হলি, 
রক্ষা কলেছিলে ঘেদছে, 
মীনরাপ ধদ্সে তুমি 

তোমালই হউক জয় ॥ ৫॥ 


ঙ [ একচল্লিশ ] 


21 তে জয্াদেত্ব 0) 33012) 98 


চে 





অতঃপর জয়দেব সঙ্গীতে ভগবানের দশ-অবতার-রূপের 
বর্ণন। করছেন। একদ| মহাপ্রলয়ে সাগরের জলে পৃথিবীর 
যা কিছু সম্পন তা ভেসে অতলে চলে শিষেছিল। সেই 
প্রলয়ের জলে বেদও ভেনে চলেছিল। তখন ভগবান 
সাগরে মৎস্তমুর্তি ধারণ করে সেই নিমজ্জমান বেদকে 
নিজের পিঠে রক্ষা করেন। তার ফলে প্রলয়-অস্তে 
মানুষ আবার বেদ-ধশ্মের সন্ধান পায়। পুজ্যপাদ 
পূজারী গোন্বামী বলেন, জয়দেব এই দশ-অবতারের 
বর্ণনার মধ্য দিয়ে দশটা বিভিন্ন রসের আধার-স্বরূপ 
ঞ্রীহরিকে বর্ণন। করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ব-রসের 
আধার। মতস্তরূপের মধ্যে রয়েছে বীভগনম রস। 
গোস্বামী ঠাকুর বলেন, এক একটী রূপ হলে! এক 
একটী রূপের প্রতীক । 





3 ৫8২ 2 ॥ ৩0 শীতাশোবিলদ 0১) 








ক্ষিতিরতিবিপুলজল্র ভিষ্ঠতি তব দৃষ্ঠে।€। 
ধননি-খারণ-কিগচক্রখাসিটে ॥  ।%। 
০১১৫০০ জয় ডগাদিশ হে ৬ 


১১১১১ 
ক ০০ 









অতি বিপুল তোমার পৃষ্টে 

কৃর্মরূাপে 

তমি একদ] ধারণ করেছিলে ধন্পণীকে। 
তাই ধরণীর ভারে কঠিন ভ্রণ-চিহ্রে 
অক্কিত হয়ে যায় তামার পৃষ্ঠদেশ, 
কুম্ম-সুত্তিধান্নী হে কেশব, 

(হ জগদীশ, হে শ্রাহনি, 

তোমারই হউক জয় ॥ ৬ ॥ 


ভগবান কুণ্মমুর্তি ধরে পৃথিবীকে নিজের পিঠে বহন করেন, যাতে 
পৃথিবী প্রলযের জলে নিষজ্জিত না হয়ে যায়। পুজারী গোস্বামীর ব্যাখ্যায় 


কুর্মুত্তি হলো! অদ্ভুত রসের প্রতীক । 


7 তেততালিশু ] 


০1 ছিরে ভাঙাদনব 01000 581 ঘওা। 


শশিনি কলর্ধকেলেব লিআগ্া ॥ ৪ 
১/৭০১৭০ এ 


বকা পার গজ 
7 


ূ 
ৰ 
| 
এ 


| বনতি দশলশিখে খন্ণী ভব লগ্রা। গু | 
ূ 


মদ সাং সিবজাকাক চা লি জ পদ বাট 
শা আকা | হাই খে হনাপ ১০০০ অহ (জানুন, | ২৮৮৭৬ শ্রধাাাত্গাধ পলা. ও [নয গা উহ লখলদ ০০০ চর 
কা পচ খবাধ সব পা চি খা বলা খলপােধলপ। ধটোগঞকাক নাও্নলস ধক পন” গস বব কর ক 


(তামার দশন-শিখনে 

প্রর্ণী যেদিন লগ! হয়েছিল 

ঠাদের কলক্কটিহ সম, 

(সদিন তোমার ছিল বরাহমৃত্তি, 

(হ কেশব, হে জগদীশ, হে শ্রাহলি, 
(তামারই হউক জয় ॥ ৭॥ 


হৃষ্তির আদিম কালে আর একবার সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ের জলে ভেসে যায় । 
মেন্দিনী দেবী ভীতা হয়ে রসাতলে পালান। তখন ভগবান বরাহমুত্ডি ধারণ 
করে রদাতপ থেকে মেদিনীকে নিজের দন্তের ওপর ধারণ করে উদ্ধার 
করে নিয়ে আসেন। বরাহমুর্তি হলে ভয়ানক রসের প্রতীক । 


[ চুয়ালিশ ] 





030 ও ১ ীতনোবিল্দ 07 


শপথ এগাাগ গহনার ক্যান বাহওগাতাবেরীকএাণ খা জরা বব পবা ৪৬লর+ ০ বার 1 ভরত পক 


[| ভব কর-কমনবর নখযস্ুত-শঙ্গন | 
॥ দনিত- ভিনণাকশিপু-তনুতঙ্গমূ ॥ গু | গু | 
কব ধর ০৮০৯১০১০০৯৭৪৪০৪০৩ 


(তামার করনকমলের নখ-শুঙ্গে 

(যদিন হিরণ্যকশিপুর দেহভঙ্গকে 
করেছিলে বিদীণ, 

(সদিন হে কেশব, হে জগদীশ, হে শ্রাহনি, 
তোসার ছিল নরহপ্ি-রাপ, 

(তামারই হউক জয় ॥ ৮ ॥ 


এই গ্লোকে জয়দেব ভগবানের নৃদিংহ-অবতারের কথা উল্লেখ করছেন । 
ভক্ত বালক প্রহলাদের মর্যাদা রক্ষার জন্তে তিনি অদ্ধেক মানুষ আর অর্ধেক 
সিংহের মুগ্ডিতে ভয়ঙ্কর দানব হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। কারণ, ছিরণ্য- 
কশিপুর বর ছিল যে কোন মানুষের হাতে সে মরবে না। তাই ভগবানকে 
সেই অর্ধ-মানব অর্ধ-পশুর রূপ গ্রহণ করতে হয়। এইরূপে ভক্তের মান 
রক্ষ। করেছিলেন বলে, পৃঞ্জারী গোস্বামীর মতে এই মুত্তি হলো বহুসল 
রসের প্রতীক । . 


চা 


[ পঁয়তাল্লিশ ] 


|॥ চিত্রে জয়দেব 00330 330 00 


দশ পম জারী রা আছ 


ছলয়লি বিক্রম বলিন্মভূতবামন 1%। ূ 
পলখ-লীর-জলিত-জলপাবল 1%1ঞ 
[| কেশব খ্ব্ত-বামনসপ জয় ভগাদীশ হাস ॥ঠ। 


৫ 
নি 

নবামননাপ এনে 

যখন তুমি দত্যলাজ ঘলিকে করেছিলে ছলনা, 

(সই সময় তোমার ঢচরণ-নখে-আহত 

আকাশ-শঙ্গা্ন পাত্র জলে 

সসন্ত পরণী হয়েছিল সুপবিত্র, 

হে কেশব, হে জগদাশ, হে হলি, 

তোমারি হডক জয় ॥ ৯ ॥ 


এই শ্লোকে জয়দেব বামন-অবতারের কথ! উল্লেখ করছেন । বলিরাজ 
দৈত্যের ছিল প্রবল দস্ত, তার চেয়ে ঝড় দাতা আর ত্রিভুবনে নেই। 
সাত্তিকতার দস্তও দন্ত । তাই সেই দস্ত দূর করবার জন্য ভগবান ক্ষুদ্র বামনের 
মুক্তিতে বলির কাছে এসে মাত্র ত্রি-পাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সেই 
সামান্য প্রার্থনা শুনে অবজ্ভায় হেসে ওঠে এবং তৎ্ক্ষণাু তা দ্বার জন্যে 
প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন ভগবান বামনমুত্তি পরিত্যাগ করে, ছুই বিশাল 
বিরাট পদক্ষেপে স্বর্গ আর মর্তকে পরিব্যাপ্ড করে ফেললেন। তৃতীয় পদ 
স্থনাভাবে বলির মাথার ওপর স্থাপন করেন। সেই বিশাল পদের চাপে 
বলি পাতালে নিমজ্জিত হয়ে যায়। বামনরূপ হলে! সখা রামের প্রতীক । 


[ ছচল্লিশ 1. 


করেন। 


॥3॥ 3॥ 0৪ বীতগোবিল্দ ॥9॥ 


ক্ষবিয়সর্ণধন্নবয়ে জগদপবাতপাপত্ম ৭ 
ল্পয়লি পয়ডি শতিত-ভবভাদম ॥ ঞ ॥ 
কশব খরত-ভঙপতিনাপ ড় ভাগানীশ হসি 0১০. 








অত্যাঢালা ক্ষত্রিয়ের কত 
পৃখিবাকে স্নান করিয়ে, 

তুমি দূর করেছ তার পাপ-তাপ, 
পরশুলাম-মুর্তিথারী 

(হ কেশব, হে জগদাঁশ, হে হি, 
(তভামান্ি হউক জয় ॥ ১০ ॥ 


এই শ্লোকে জয়দেব পরশুরাম-অবতারের কাহিনী উল্লেখ করেছেন । 
মাতার অপমানে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করবার প্রতিজ্ঞা 
করেন এবং সেই গ্রতিজ্ঞার দরুণ তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় 
ক্ষত্রিয়রা যখন নিজেদের বান্বলের দস্তে ক্ষিণ্ড হয়ে নিজেদের 
কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল, সেই' সময় পরশুরাম উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জগ্চেই 
বাহুবলে ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করেন।. কিন্তু এই হিংসার অভ্যাস ক্রমশঃ 
তাঁকেও পেয়ে বলে। সেইজন্য আদর্শ ক্ষত্রিধরূপে শ্রীরামচজ্দের কাছে 
অবশেষে তিনি পরাভূত হন। পরশুরাম হলেন রৌদ্র রসের প্রতীক । 


[ শাকচল্লিশ ] 


2) ত্র জয়দেব 009009098১1 
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বিতরচি দিক্ষ মগ দিকৃপতি-কমনীয়জআ। 
দশমুখ-আলিবলিং সতণায়ব্ম ॥ ৪ ॥ ॥ 
কুশন গভ-সামশসীম জয় জগদীশ হাস ॥১১ 






দশদিকে আছে দশ দিকৃপতি। 

তুমি সেই দশ দিকৃপতিল আকাজ্ষ। মিটিয়ে 
দগানন দ্লাবণের দশটা মাথ। 

যুদ্ধে দশদিকে করেছিলে অপণ, 
নামরূাপধারা হে কেশব, 

(হ জগদীশ, হে হলি, 

(তোমারই হউক জয় ॥ ১১ ॥ 


জয়দেব রাম-অবতারের কথ। উল্লেখ করছেন। রাম-অবতারে তিনি 
রাক্ষপরাজ দশাননকে বধ করে পৃথিবী থেকে দৈত্যগীড়ন দুর করেন। রামচন্দ্র 
করুণ রসের প্রতীক । 


[ আটচল্লিশ ] 
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ধইাওারগঞাতীন (দা ্বগকবালিগাজ। পাখার কল ঢং ক ঃপরাাবাইজিরনোারধপাহরারাহাররাহরবারাধন চযবরগরাকএ [লগ 1858৫৬৬৮ +% জ বা। (৯ ৬ ০৫০০ এ 


বৃহ্ছলি বদুষি বিশদে বলনং জলদাভমর ূ 
হলহতি-ভীতি-জিনিত-বসুলাভত্‌ ॥ €।%। 
কশব খ্ত- হলধসম্ধপ জয় ডগাদীশ হম।১২ 


(তামার শুদ্রদেহের 

(মঘ-নাল বসনের ছায়ায় 
ভয়-নীলা হয়ে ওঠে যমুনা, 
ভাতা সে তোমার হলকর্ষণ... 
হে হলথরন্ধাপধারী কেশব, 
(হ জগদীশ, হে হবি, 

(তাসারি হউক জয় ॥ ১২ ॥ 


[। জয়দেব হলধারী বলরাম মূর্তির কথা উল্লেখ করছেন। শ্্রীরামচক্্ 
ননঘুর্ববাদলশ্যাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, বলরাম হলেন শুভ্রতন্ু। তার আম়ুধ হলো, 
হুল কৃষকের দেবতা তিনি। বলরাম খুব হাস্যরসিক ছিলেন তাই পূজারী 
গোস্বামীর মতে বলরাম মুর্তি হলো হাস্যরসের প্রতীক । 


৭ [ উনপঞ্চাশ ] 


৩ চিত জমা, | 30013) 5) 01 


(পপ সি কি কর, চর 8৫৪ জান এত জং সদন দাওযাজব রর পারার, পরার জি জন্জরহার্হলারান। 
০০০ টং 





চি সক ৯ এনা পরিনাি৬০ ৪১৪০০ বাধ, ৪ ৬৮ বি বির ছি 9847৯ 54 ৭৬ 


[| নিন্দদি যজ্ঞবিধরহহ স্কতিজাতমূ।৪। 
; নদয়ন্দয়-দর্শিত-পশুঘাতত্‌ ॥ গু । ঞু। 
ঢু ০৪৪০৭৮০০০৯১৪৬০১৪ 


সস হা ০০০০০৫০১৬১১ 
মি ০ চুস্পসপস্স্া হেত ৭ গাও ৬৭ দা এ ৪৮ ররচযঃ বারো ১ ওর রা হি জীবন 
ঙ শ্ 








ও এমি হা চরে উওসযোজ রত দত িনিটিকদ্তক এরা 


ড্র সা 
মি পূ শা লা আপা উড, এগ রাগ ও আাকাটরিবাররানিহারজসাবপ98৮৬০থাযাধার এ। হন রা) গীত ৫৮ আবীর 


| 
1 


4 


. 


পি 


০] 
পট 


(দতার যজ্জে অবাধ পর্ব দেখে 
কক্ষণয় উদ্বেল হয়ে ওঠে তোমার চিত্ত, 
তাই সেই যজ্ঞঘিধিকে লিন্দ! করে 
ুম্ধ-সর্তিত তুমিই হলে প্রকট । 

(হ কেশব, হে জগদীশ, হে হবি, 
(তামারি হউক জয় ॥১৩॥ 


একদময় ভারতবর্ষে ঠিক হিন্দু-মুদলমীনের মতন, হিন্দু আর বৌদ্ধদের 
ছিল তুমুল ঝগড়া! । বুদ্ধদেব বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে অহিংস! ধণ্ম প্রচার করেন। 
তাই ব্রাহ্মণেরা তার ওপর কুপিত হুন। কিন্তু সেই ব্রাহ্গণ্য যুগে জয়দেব 
বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতাররূপে বন্দনা করেছেন। বুদ্ধদেব হলেন শাস্তরসের 


প্রতীক। 
[ পধ্ধাশ ] 


উল্লেখ করছেন। 


230 030 0) 0 3 শীতগোবিলদ 09) 





[এয -স্পন হাসে হজ পনি দত রী এ অব লা ধার কাজ হক অল শর পক সপ? শিকার ১ মা 


্চ্ছলিবহ-লিখল কলয়দি করবালয । 
ধৃআন্কেভূত্সিব কিঅআপি কমালম্‌ ॥ € ॥ ৪ ॥ 
ফিশব ফর্তকহিলসীয ভয় জগারিশ ছা ॥১৪ ৃ 


গার াক বট ৪ লা সি দল 55 ০৪ 
৬ টিউব গরজিরিনিটি রিনি তন বা পতি ০০ ১০০ পরা নি সু 
১১১ ১১১১১১ ৭৬১ বং লবন এপাছলাছ পানিতে দশ পারাককজ | বন দা হাসার সিউল ও ও আাগাপচাখারিরণ জগ ডখত। ব ৬. জর সি হি উপাদান দি অহা পহ এপ লজ পীাল্শল। এ জকপ্টা দিতশেছিতি এ চাকর লিন 1 তা রদ "পপ 
রি ধরার & ৎঠাদেগপদ্াথাগ ঝর রা শি আপি শে দিবা জনসন ৪ শী হ্রদ নল পদ ৮ ৬৭ (খা ৬ ঈক্চল লিভ তর ৬ এ ৮ 


স্নঙ্ছত ভরে গিয়েছে ধরন্রণী, 

(সই ম্েচ্ছদন লিধলের জন্যে 

আজ তুমি ধূমকেতুর মতন 

এস্ছ করাল তন্নবারি নিফাষিত কান, 
কনল্তিরাপধান্না হে কেশব, 

(হ জগদীশ, হে হরি, 

তোমালি হডক জয় ॥ ১৪ ॥ 


দশ-সবতার বর্ণনার শেষ শ্লোকে জয়দেব অনাগত কন্কি-অবতারের 
পুরাণে ভবিষ্বৎবাণী করা আছে, কলিযুগে যখন পৃথিবী 
অনাচারী স্্েচ্ছদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীকে পুন্ররায় পাপ- 
মুক্ত করবার জন্তে ভগবান নিক্ষাধিত তরবারি হাতে কলন্ষিরূপে দেখা দেবেন। 
কল্তিযুত্তি হলো বীররসের প্রতীক । 


1 আকাম ] 


॥৫১॥ ত্র জজ 10 390 0 ও) 


ছিনপন বত লাইটএষুাদাজশচজ। চালান | একজিবা কাাহযয এ: সাজার সারির রেজার ফিট না হর টি তা কান পনগরাারোরাটিউউজপরাটিনণ টর্চার পোরামািইতাওহাহেজস্জা কমলার পা ঢা চেউিজরশারঠ:৪মজিবককামবরতগহাজাউগতীহহ/ রবীন হলেও 


গ স্পা সপ পারাকাগযাহাদ স্তি শা রা হি মাম পাস দাবনা উস শর ৬৬ ঢা এ শাবির 


শ্বীজয়দেবকবসিদযুদিতআুদান। €।ঞ। 


হণ সুখাদ শুভাদং ভবলামন্ ॥ | ৪1৪॥ 
(কিশব ফডরশবিখমাদ জয় জগানিল হা ।১৫ 


বাগান জর শক গ' 
8 শক হাসন ।দ্শরব্জগ্ হা ্ চে হি জ্ প্ টনি দল লজ প্গ্প ক 4 
শর সর চি ০ ক সি গা আগ রা রশিদ ডিল ন্ খু 
পা লক ৪ "দিন | গ্ শিখা স্পিত বস ৬ 


শা শিখ লা শাহ শর 
শি চে চি ৮ বা ০ 





7৭২ ৯:০১ 


উস 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হলি, 

এই দশননাপে তোমাকে বন্দনা কলি | 
তোমার নছ্লায় এনে দেয় সুখ, 

এলে দেয় শুভ, 

এলে দেয় অসান্প সংসাদে যা সাল-বন্ত' 
তাই বন্দনা কলি তোমায় ॥ ১৫॥ 


[ বাগান ] 


॥ 39) ১0 0 ও)। শীতাযোবিলদ 860) 


০০০ শিক ৪১ টি সী টি রি 


ন্* শখ আশিক যান রাড রারগ” রন সথারহ ঠা পরার ই: দাদা খা! পর গপাকূর পারসন শর সরান পা স্ধ হাক রত তে শের পদ গাারাওার "টানা শাবানার এত জবা ররগহরহটজগটারীওজ! 


বেদান্ত উগান্তি বহুত তুণালযু্িভতত 
(দত্ত দাসয়ত বলিং ছলয়তে ক্ষতক্ষয়ং কৃর্ববতে ॥ 
(পালজ্তযং জয়ত হলং কলয়ত কাক্গ্যত্াতহবত। 
নচ্ছাল্‌ মুচ্ছয়ত দশাক্কতিস্কৃভে 

ফষ্জায় ভূক্যথ লমঃ ॥৬ 


শা সি শা িখিখাক। ০০১০ 
শাল গর চি জর ধরা পদ চু ০০ ন্ জগদ ৮ আন পর আটা দাগ ভত পারা। ক আগা দশ হাজ্জ, দি জারঞ/ক 
আবাদ জাল সিউল জন্দায ক্ষ (উজ হজ । ০০০ ০০ জজ ভ্রশক হা িকনসডসেিইজগত 


ধন তরে 


বেদক্ষে তুমি করেছ উদ্ধার, 

বহন করেছ পৃথিবার ভার, 

অঙ্গুলীতে ধারণ করেছ মেদিনী, 

'দত্যের অত্যাঢালন থেকে কলেছ তাকে মুক্ত, 
চরণ কলেছ ছলে বলির দর্প, 

মুক্ত করেছ ধন্পণীকে ক্ষত্রিয়ের অনাচার থেকে, 
জয় করেছ হ্রজয় দশাননকে, 

শ্যামল করেছ মেদিনীকে হল ক্ষণ করে, 
মুক্ত অন্তরে বিলিয়েছ কক্ষণা, 

তুমিই আবার আসবে শ্রন্থানিবনকল্সে। 
দমুত্তিথারী হে ক্ষণ তোমাকে প্রণাম ॥ ১৬ ॥ 


পূর্ববর্তী এক একটি ষ্লোকে এক এক অবতারের বর্ণনা করে 
উপসংহারে এক সঙ্গে জয়দেব মেই দশবতারধারী কৃষ্ণচকে প্রণাম করছেন। 
এক এক বিভ্ভিম, রসের প্রতীক, তাই শ্রীরুষ্ণ হলেন দশাবতারে সমগ্র রদের 
পরিপূর্ণ আধার । 
[ ভিগ্নান্ন ] 





20 ্তে জয়দেব 16) 00053) 


সগান্বিধারাহাতনিানিযাবাজরাগনতারাসন্ারারা 





জা নোজণারারানগাশনাধাগাটরাত লাগিলেন 


গীতম্‌ 


গুর্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে 
শ্িতকমলাকুচমণ্ডল প্ৃতকুগুল কলিতললিতবনমাল 
জয় জয় দেব হরে ॥ ৯৭॥ 





গান 


কমলা কুচমণ্ডলে ধাল আশ্রয়, 
কুগুলঘারী, 

স্ুমপুল বনফুলেল মালায় শোভিত কঠদেশ, 

হে হলি, তোমালি হোক জয় ॥ ১৭ ॥ 


[ চুরান্ন ] 


॥॥॥ শীতরোবিলদ 8 






/ ছিনমণিমগডলমণ্ডন ভবখগুন যুনিজনমানসহৎস ॥১৮॥ 
_ কালিয়াবিষধরগঞ্জন জনরগ্জন যছ্ুকুলনলিনদ্বিনেশ ॥১৯ 


সবিত1 মণ্ডলের তুমিই হলে শোভা, 

তমিই হলে ভবনন্ধানেল মুক্তির উপায়, 

সুলিগণের অন্তর সল্গোবনে তুমিই করছে! বিরাজ 
পরমহংসেল মত, 

হে হরি তোমালই হোক জয় ॥ ১৮॥ 





বিষধর কালিয়নাগকে তুমিই হল্েছ দমল, 


পৃখিবাল হৃাদয়রজন 
তুমিই হলে যছ্কুলের সৃষ্যহথনপ, 
হে দেব, হে হলঃ ভোমালি হোক জয় ॥ ১৯ ॥ 


[ পঞ্চাল্প ] 


1 চিত্তে জয়াদেন্বা 11১) 00 ১0120 


মধুমুরনরকবিনাঁশন গরুড়াসন হুরকুলকেলিনিদান ॥ ২০ ॥ 
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ব্রিভুবনভবননিধান ॥ ২৯ ॥ 


চে রি 
4? চিত রঃ 
ধ্ধ চি. রা / 
এ 1৮. 1] / 
5 ্ পর রা শা ; ১২ টি 
ক চি এ 1) ? রশ রি 
নখ ঃ 
রি & এ শ্ 
৮ চ ্ 
৯৪ ধ 
৯ । 
» ৮১ 
৪ ্‌ এ র্‌ রে ॥ ৭ 


মর আন সুন আর নলকাস্ুল, 

তাদেন কহনেছ তুমি বিনাশ, 

গল্ভাসন তুমিই হলে দেবতাদেল আশ্রয়, 
হে দেন, হে হন, তোমালি হোক্ক জয় ॥ ২০ 


অমল কমলে সত তোমান্ন ছটি নয়ন, 
তুমিই মোচন কর্ন ভব-ঘেদন, 

ত্রিভুবনেল তুমিই হলে আশ্রয়ভবল, 

হে দে, হে হরি, তোমারি হোক জয় ॥ ২১ 


[ ফ্কাপ্পা্স এ 


1৮4১৬৪৩৮19৬ 


« ১৯৯৬৯ 


/%$ 


স্র্র 
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জনকহ্তাকৃতভুষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥ ২২ ॥ 
অভিনবজলধরসুন্দর ধতমন্দর শ্রীযুখচল্দ্রচকোর ॥ ২৩ ॥ 





জনকের দ্রহিত1 তোমার শ্রীঅঙ্গে 

নিজে পলিয়ে দিয়েছন ভূষণ, 

(সই তুমি অত্যাঢানী রাক্ষস দূষণে 
কনেছ নিধন, 

দশাননকে করেছ সংহার সংগ্রামে 

(হ দেব, হে হরি, তোমালি হোন জয় ॥ ২২॥ 


নতুন সেঘের মতন সুন্দর শ্যামল 

(কোমল তোমার দেহ, 
অথ সেই দেহে বহন হকলেছ মন্দ 

পর্বতের ভান, 
(তামার মুখের দিকে চেয়ে আছেন হ্বয়ং লক্ষা 
হ দেব, হে হলি, তোমালি হোক জয় ॥২৩ ॥ 


[ সাতান্ন ] 


॥৫॥ দিতে জয়দেব 390 33010) 





তব চরণে প্রণত। বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলৎ প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥ 
ক্রীজয়দেবকবেরিদৎ কুরুতে মুদ্ধৎ মঙ্গলমুজজ্বলগীতিঠ ॥ ২৫ ॥ 


এ, ॥ (হ দেব, তোমাল চল্পণ লিয়েছি শরণ, 
৭: রর ৰ শরণাগতের কুশল জানি তৃমি 
3৮৮, পর্ণ ৩ কলবে বিধান ॥ ২৪ ॥ 


ৃ রায়, (তামার্রি প্রপাদে কৰি জয়দেবেল্ন এই গান 
771. উজ্বল রসপ্রধান 
/৮ 4 ॥। যেন করে জগতের আনন্দ বিধান ॥ ২৫॥ 





পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্তলগ্র- 
কাশ্মীরযুদ্রিতযুরো মধুসৃদনস্ত । 
ব্ক্তান্ুরাগমিব খেলদনঙ্গ থেদ- 
স্েদান্তুপূরমন্থপুরয়তু প্রিয়ৎ বঃ ॥ ২৬ ॥ 


প্লাক আলিঙ্গনে ধাতে গিয়ে, 
ধার বক্ষে এসে লেগেছে 
পদ্মার শুনতটের হুকুম, 
(সই কুক্কম আবার গলে হরে পড়ছে 
ঘন্মের সঙ্গে, 
মদনসন্তাপের ঘম্নশর সঙ্গে 
(সই রূক্তল্াতা গলিত ক্ুক্কুমের থান! 
ধার অন্তরের সংগোপন অনুরাগেরই থালা, 
(সই মণুসুদন তোমাদের সকলেল 
করুন আনন্দবর্ধন ॥ ২৬ ॥ 


[ আঁটান্ন ] 


3 3 5 লীতনোবিল্দ 0) 


৮ যাস সহহাাররবাহারাাাচাক উবার রহগারেতা্রারাচার০৯০৬৭৯ [জবান ধাটাাাহারাাধতএমেন ই ৭. ৯ 








বসন্তে বাঁসম্তীকু হুমত্কুমারৈরবয়বৈ- 
ভরমস্তীং কান্তারে বুবিহিতক্লষ্ণানুসরণাম্‌ । 
অমন্দৎ কন্দর্প-জ্বরজ নিত চিস্তাকুলতয়া 

বলদ্বাধাৎ রাধাং সরসমিদমুচে সহচরী ॥ ২৭ ॥ 





একদা এক বসন্ত দিনে, 

কনুমন্ুক্মারতনু শ্রীমতী লাবা, 

মদনের ঘেদনায় কাতর হয়ে 

ন্বদদাবনেল নিড়ত ক্লুজপথে পথে 

ইভিউতি যখন খ্বঁজে বেড়াচ্ছেন শ্রাকষণকে, 

তখন এক প্রিয় সহঢচলী 

প্রমজ্বরে জর্জলিত শ্রীমতাঁকে ডেকে বলে 
সপ্ুর ঘছনে,--॥ ২৭ ॥ 


[ উন্নষাট ] 


রাবার 1৯৮০. বংলা বাপ বাটি ০০ 


| চিত্ত জয়্বাদন্ব 03300090390 


লই ০ শী কোরো বরো রেগে কবে মত, ৭৮০ তা ওর গল্প তারার রজার ++ রিউযলজএ আদ তাপ গা চা রাববাসজাদটদ পরান বজকারখোন দা 


গীতম্‌ 
বসম্তরাগযতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 


ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে। 
মধুকরনিকরকরন্বিতকোকিলকুজিতকুগ্জকুটীরে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে । 

নৃত্যুতি যুবজনেন সমং সখি বিরহিজনস্ত ছুরস্তে ॥ ২৮ ॥ 


সখি গো, 

রঃ কোমল মলয় সমীরে লে ছলে উঠছে 
্‌ /€ 1২. 3). ললিত লবঙ্গ-লতা, 

111 ২ ) [|  ুজকুটারে কুসিরে উঠছে ্ শোন 





উন | অলির গুঞ্জন আল কোকিলের কৃজন, 
41. উীর্ল 5) বিরহী মলের ব্যথা দ্বিগুণ করে 
ভরি ররর ॥ বইছে সরস বসন্তপবল, 
র্‌ । ৃ পা / রন ৭) হায় সখি, 
| 1111২ 1৬১77 এমন মগ্ুর বসন্ত দিলে 
&০ 5110৮. তোমার শ্রহরি নৃত্যবিহার করছ 


অপর তক্ষাদের সঙ্গে ॥ ২৮ ॥ 
[ ষাট ] 


33) ও 0 9 বীতশৌোবিলদ 8॥9॥ 


কারাগার, 








০০০০ 





উন্মদ্মদনমনোরথপধিকবধুজনজনিতবিলাপে | 
অলিকুলসম্থুলকুমুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯ ॥ 





ওগে! সখি, 
এমন বসন্তদিনে, 
শী শোন দিকে দিকে উঠছে নিলহের 
| রোদন-ধ্বলি, 
প্রিয় যাদের গিয়েছে দূনদেশে প্রবাসে, 
হ্কাদছে সেই বির্রহাক্ুল পথিক বুনা, 
সেই সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুজন হকল্রছে অলিক্কুল 
প্রস্কটিত বকুলেল বনে নে ॥ ২৯ ॥ 


[ একধণ্টি ] 


|) চিত্র জয়াদেনব 00911390100 098 


মগমদসৌরভরভসবশৎবদনবদলমালতমালে 1. 
যুবজনহ্ৃদয়বিদারণমনসিজনথরুচিকিৎশুকজালে ॥ ৩০ ॥ 





রি 
ৃ পরা 
র পা ৫ & ধন ১ কটি! 
7 শা বি 
॥ মি 
4 গর / 


তি টি এ 75৮. 15 ্ 
কলে টি এ. 9 
২ বা 7 সখ টট 8 


২ ক ও 
$ 





ওগো! সখি, 
এমন বসস্তদিনে, 
তমালের ডালে ভালে ফুটে উঠেছে 

তমালেন ক্কুড়ি, 
তান্ন সুবাস আছ্ছন হন্নে ফেলেছে 

সুগমদেল সৌলভকে, 
বলে নে ফুটে উঠেছে লক্তলাঙ1 পলাশের স্কুল, 
সে ফুল যেন 
বিন্নহক্াতন্ন যুবজনেনর ঘুহে 
হদয়-বিদালণ মদলেল অকক্ষণ লখক্ষত ॥ ৩০ ॥ 


১৮ ৮ [. বাষতি এ 


|) ত॥ 9॥ 9 শীততোবিলদ ॥৫ 


ম্নমহীপতিকনকদগুরুচিকেশরকুসথমবিকাশে । 
মিলিতশিলীযুখপাটলিপটলকুতন্মরভুণবিলাসে ॥ ৩১ ॥ 








ওগো! সখি, 

এমন নসন্তদিনে এ দেখ নে বলে 

পলিপূর্ণ বিকণিতহয়ে উঠেছে কেশর কুসুম, 
(যন মদন লাজাল হণছিত্রদওত 

নী দেখ খন্পে খে ফুটে-ও1 পাটলিফুলে 
এসে বসেছে কালো ভ্রমনের দল, 

(যন কামদেবেল বাণ-ভলা পুশপ-থনু ॥ ৩১ ॥ 





বিগলিতলভ্জিতজগদবলো কন্তরূণককরুণকতহাসে । 
বিরহিনিরুস্তনকুস্তযুখারুতিকেতকিদস্তরিতাশে ॥ ৩২ ॥ 


ওগো সখি, 

এমন বসন্তদিনে, 

সানুষ লঙ্জাকে ভুলে গিয়েছে দেখে 

হেসে উঠছে বাতাবী তক্ষ | 

ফুটন্ত ফুলেল হাসিতে, 

বিরহীদের মনকে বিদীর্ণ করবার নি এ 
জন্য বর্শাফলকের মত ২ 

ফুটে উঠেছে কেতকী ক্ুশ্ুম | 

মনে হচ্ছে যেন চালিদিক দন্তবিকাশ কলে 

হেসে উঠছে এই হাসস্তী লিলজ্জতায় ॥ ৩২ ॥ 


[ তেখটি ] 








॥2)॥ চিত্তে জয়দেব || 0) 331 5) 0 





মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিনুগন্ধো । 
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধো ॥ ৩৩ ॥ 





3ওগে। সখি, 

আজিকার এই নসন্তদিন 

সাথবীদ্ন পনিসলে হয়েছে ললিত, 

মালতার অতিগন্কে হয়েছে স্ুরভিত, 

এমন বসন্তদিনে মুনিদেরও মনে জাগে বিভ্রম, 
তক্ষণেল। শুধু নেঢে ওঠে অহেতুক আলন্দে" 
সখি, বসন্ত হাোলো৷ তক্ুণমলের মিতা ॥ ৩৩ ॥ 


[ চৌবট্র 





038 (॥ 00 ও বীতলোবিলদ 80 





স্ফুরদ তিথুক্তলতাপরিরম্তণপুলকিতমুকুলিতচুতে । 

বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতঘমুনাজলপুতে ॥ ৩৪ ॥ 

ওগো সখি, 

আজি এ নসন্তদিনে 

পুলকে মুক্ষুলিত হয়ে উঠেছে সহকার তক্ 
মাথবা-লতান্ন আলিঙ্গনে, 

যমুনার জলপূৃত হ্বদাবনেন বনে লে 

ওগো সখি, জেগে উঠেছে আজ ঝতুন্লাজ ॥ ৩৪ ॥ 


৮ 
£28 রি ০ ক 
-ছ২ং ৭৫ তত -11//% - সপন” পি 
এ তিল 
“১, ২ ইত লট লি 9/- 
ডি রি ঠা (পপি 
৯8 - ? শি ১ 
হি ৮৯১৭ ইডি ও ণা? ২৫ & রর 
; রি এ পলা ১ ও 
০ 


শ্রীজয়দেবভ ণিত মিদযুদ্য়তি হরিচরণস্থতিসারমূ । 
সরসবসম্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারমূ ॥ ৩৫ ॥ 


সলস-নব-বসন্তে, এই যে মদন-বিকান 
বণন] কলে জয়দেব কবি, 

স্মৃতি তাল্ন থাক জেগে 

শ্যামের চব্পণ স্মরণের সনে 

মান্ষেল মনে মনে ॥ ৩৫ ॥ 


টি [ পয়ষত্ি ] 


|| «2১0 


চিত্তে জয়াদেব 11511000123) 


দ্রবিদলিতমলীবল্িচঞ্ৎপরাগ- 

প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্‌ কাননানি। 
ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ 
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদগন্ধবাহঃ ॥ ৩৬ 





আজ ননে হনে এসেছে 

মদনেন প্রাণ-সথা নসন্ত-বাতাস 

(কতর্কীর গন্ধে হিভোন, 

মলালতান বুক থেকে আহপ্পন করে পুশ্পপরাগ, 


রেণু রেএ ক'লে দিকে বিদিকে 
দেয় ছডিয়ে তার সুশন্ধ, 


সে-গ্কার আগুনে দগ্ধ হয়ে যায় বিল্হার মন ॥ ৩৬ ॥ 
[ ছেষত্তি ] 


12১0 030 2) 51 বীতরোব্িলদ 85) 


অন্যোৎ্সঙ্গবসভুজঙ্গ কবলকরেশা দিবেশাচলৎ 
প্রালেয়প্রবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীথণ্ডশৈলানিলঃ। 

কিঞ্, ন্সিঞ্রসালমৌলিযুকুলান্থালোক্য হর্ষোদয়া- 

ছুম্মীলস্তি কুহুঃ কুহুরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাংগিরঃ ॥ ৩৭ ॥ 


বরা ি . 
ৃ : 
চা ক পপি পা গা 
সি -*২ 
1 টি *) 
শা 
শশার ধক র 
সখ নু চারি * । 
টু নি হ বি স্ 
ড 
৮ / 
কি 
শি গ্ 
নু | টি 
| টা 
চর নি, 4 দঃ 
চর " নি ৮. ধক 
৪5 কি 7 
ডি ৫ পি 
রি . ্ 
৪ রে +& 
উড ৯২৭, | ডি ক ঃ 
শু 8 চঁ হও 4 
নে রি 84৭ দ্ধ 84 ক 


(রত 
২৫ 28১১5, 


ক 1 ্ রং এ: & 
৪১ রড, ৪ 
রর শখ ও রশ 





বসন্ত এস দেখে 

ঢন্দনতরুকোটনে জেগে উঠেছে বিষধল সাপ, 

নিষনিঃশ্বাসে জর্জলিত হয়ে ওঠে তার স্নিগ্ধা তনু, 

: তাই শাত-স্নানের জন্বযে দ্রত এশিয়ে চলে 

উত্তরে হিমালয়ের দিকে । 

সহকারতকরুশিনে জেগে ওঠে মুকুলের শিখা, 

তাই দেখে আলন্দে উন্মাদ কুহরবে জেগে ওঠে 
পিককুল ॥ ৩৭ ॥ 


বসন্তের এই বর্ণনার দ্বারা কবি দাধারণ নৈসগিক ক্রিয়াকে অপরূপ 
কাব্যরূপ দিয়েছেন। বসন্ত বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তর দ্দিকে প্রবাহিত 
হয়ে যায়, সেই ব্যাপারকে কবি ব্যাখ্যা করছেন, বসস্ত' যেন সর্পর্িবষে জর্জরিত 
হয়ে দেহকে ম্িগ্ধ করবার জন্ভে হিমালয়ের দিকে যাত্রা! করছে। 
[ লাগুক] 


॥2॥ চিত্তে জত্দেব 06) 290 29 9) 





উন্মীলন্ধূগরন্ধলুব্মধুপব্যাধুতচ্তাক্কুর- 
ক্রীড়তকোকিলকাকলী কলকলৈরুদগীর্ণকণভ্বরাঃ। 
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথৎ কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ- 
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোলাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮ 





সপুগন্ধো মাতাল ভ্রমলার দল 
নারে বালে ব্যাকুল কল্পে তুলছে নবীন আস্্র- 
সুক্ষুলের মজরীকে, 
কোকিলের কলকাকলি কালে বর্ষণ 
করছে নিষ, 
তার মধ্যে কেমন করে স্থিপ্ন থাকে বিরহী 
পখথিকজনের মন ? 
একমাত্র সান্তনা, 
একদিন আবাল মিলিত হবে প্রিয়ার সঙ্গে, 
সেই ধ্যানের ক্ষণিক উলাসে (স সহ্য হরে এই 
বসন্ত জ্বালা! ॥ ৩৮ ॥ 
[ আটবষ্ট ] 


| 330 0 3 তাতরৌব্িলদ ॥। 


(গর লাস ণহামাজানারএ তাপ রক খাও াঞ্িনালীরর 








অনেকনারীপরিরম্তসংভ্রমস্ফুরম্মনোহারিবিলাসলালসমূ । 
মুরারিমারাহৃপদ্শয়ন্ত্যসৌ সখীসমক্ষৎ পুনরাহ রাধিকাম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


/ 
| ক)৭ 2 তে ৮0৮৫ উর 216০8 

হযে 

২ 18 শি ৃ সি রর ০ 

্ ! ধা 415. ১১১ ৭. ৫ ৮ তক তি 

0৯ ১ 
২. পিং সপ $. 
০ ৫ 


1 রঙ 





টি 





এ হেন সন্ত দিনে, 
ব্যাকুল! শ্রামতাঁকে সঙ্গে নিয়ে 
সখা দখে, অদূরে কুজভবনে 
রস বধৃগণের আলিঙ্গনে 
সুরালি মলোহানি প্রমলীলায় রত, 
শ্রীতীকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে 
সখা বলে ॥ ৩৯ ॥ 





৮ তরে জয়দেন্ ॥ 903১0 | ৬১) 


গীতম্‌ 
রামকিরীরাগধতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 
চন্দনচচ্চিতনীলকলেবরগীতবসনবনমালী ৷ 


কেলিচলন্ম ণিকুণ্ডলমগ্ডিতগণ্ডযুগন্মিতশালী ॥ 
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০ ॥ 


রঃ ) 
ঠা! ৬০৯০ 
হী ্ রর পারত 


খু, র্‌ 
ডল রদ এ 
রর 
নি 





পাত বসনে ঢাকা আজ বনসালীর লীল কলেবনপ, 
নীল কলেঘরে শোভ৷ পাচ্ছে শ্বেত5ন্দন, 
লালার মাতনে হই কানে হুলছে মণিময় কুল, 


(সই মণির আভ। এসে পড়েছে হাস্য-উজ্জ্বল 
কুপোলে, 


(প্রমসুগ্ধ বিলাসিনীদের লিয়ে আজ প্রেমবিলাসে 
নত বনমালী ॥ 80 ॥ 


| সন্ব- ] 


1031 €ট॥ 5১15১ ীতোব্িলদ 0২9) 


শট হাটা পকেট 





'হটন। 


পীনপয়োধরভারভারেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্‌। 
গোপবধুরম্ুগায়তি কাচিডিদর্চিতপঞ্চমরাগম্‌ ॥ ৪১ ॥ 





টু 
এ ১ 
1 
চা ২. ॥ 
১) ৬৯ ২৬৯ 
খান, 2 4 
সদ 1 3:18 
রি 1 
ই) চা ৮ ঃ 
ঠ ঃ 
নঃ * ঃ রঃ নি 
চে চে চ্ ৮ 
খন 
৬ সি 6 এ হজ 1 ৮ 
॥ এ 





& পীনপয়োবরভারে মন্থর এক গোপ নথ 
7... এ আবেগে আলিঙ্গনে বেধে বনমালীকে 
৮ এ কঠে কঠে মিলিয়ে পঞ্চমে তুলেছে তান ॥ ৪১ ॥ 


কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্‌ । 
ধ্যায়তি মুধ্ধবধুর ধিকৎ মধুত্দনবদনসরোজম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


কোন সুঙ্ধ গোপবণ 
অনিমেষ দৃষ্িতে চেয়ে আছে 
শ্রা্ৃষ্ণের মুখকমলের দিকে, 
তান্ন নয়নের প্রেমঘন দিঠিভে 
নব-অনুন্াগে জেগে ভঠছে গোপন্পসণা 
অন্তর শতদল ॥ ৪২ ॥ 
[ একাতন ] 





৫২) দিতে জয়াবাদব 110) 3)) 


কাপি কপোলতলে মিলিত! লপিতুৎ কিমপি ঞ্ুৃতিমূলে। 
চারু চূচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকুলে ॥ ৪৩ ॥ 


লিতম্বভারে কোন গোপরমণী 
শ্বীরে ধীরে এগিয়ে আসে শ্রাকষের কাছে, 
কাণে কাণে কথ! বলার ছলে 






কপোলে রাখে কপোল, * ৰ 
(কাতুকে চেয়ে দখে পুলকিত হয়ে ভঠেছে মাধব, ১. 

অনুকূল লগ্ন ুঝে :/৫ 
চ্বনে চিহিত করে লীলগণ্ড ॥ ৪৩ ॥ /»- উতর 


কেলিকলাকুতুকেন চ কাঁচিদমুং যমুনাজলকুজে 
মগ্্ুলবপ্জুলকুগ্তগতৎ | করেণ ছুকুলে ॥ 88 


(কলিকোতুকে কোন কামিনী 
সৃ্র ছলণে চলে এগিয়ে 
যসুনার তারে বেণুকুগবে 
দেখে লুকিয়ে রয়েছ মাধব, 
) (প্রমলালসে তান ভত্তরীায়প্রান্ত করে আকর্ষণ ॥8৪। 





[ বাহাত্তর 


111 


58 
1২1৮ 
8 


) 1) 
81১1588 





|) 3 উ)॥ ও বীতযানোন্িল্দ 00) 


করতলতালতরলবলয়াবলিতকলিতকলম্বনবংশে। 
রাসরসে সহনৃত্যপর। হরিণ। যুবতিঃ প্রশশৎসে ॥ 8৫ ॥ 


শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্‌। 
পশ্ঠতি সম্মিতচাক্ ৮8 বামাম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 








০ ১ত্২ কোথাও ব! মুরলীর স্তরে 

২০ ০২70৯, করতালি দিয়ে নাঢে গোপাঙ্গনা 
করতালির সাথে সাথ বেজে ওঠে হাতের লয়, 
লাসরসে হলি উনুখর প্রশংসায় 
নাঢতে সুক্ষ কঘ্েন সুন্দরীর সঙ্গে ॥ ৪৫ ॥ 


২২ 
% ১৬১ 
নাস-রসে আজ হরি, 
কোন নান্নাকে কন্েন আলিঙ্গন, 
কাউকে না দুর্নে করেন তশ্ত, 
কাক্ষর সঙ্গে বা রত রমণে, 
হ্ষাউকে না দূর থেকে কটাক্ষদানে 
করছেন মানভঞ্জনের ঢেফটা ॥ ৪৬ ॥ 


১০ ॥ তিয়াততর ] 


চু 


॥৫॥ চিত্তে জয়াদব 09000 9) 09) 





শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ত তকেশবকেলিরহস্যম্‌ । 
রন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি বশহ্যমূ ॥ ৪৭ ॥ 
বিশ্বেধামনুরগনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর- 
শ্রেণীষ্ঠামলকোমলৈরুপনয়ন্লঙগৈরনঙ্গোতৎ্সবমূ। 

স্বচ্ছন্দং ব্রজহ্ুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতঃ 

শৃঙ্গারঃ সখি মুন্তিমানিব মধো মুদ্ধোহরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮ ॥ 


বন্দাবনের ঘিপিনে 

কেশবের এই প্রেমলালা 

বর্ণনা করে কবি শ্রীজয়দেব। 

(সই সঙ্গে কনে প্রার্থনা 

যন এই প্রেম লালা শ্রবণে 

বদ্ধিত হয় আপনাদেরই কল্যাণ ॥ ৪৭ ॥ 


সখি! 

প্রমরঙে কেশব আজ 

বিশ্বকে তুলেছে রঙাণ করে, 

নিশ্বেআজ আনন্দ উঠছে উখলে 

শ্যামেন গ্যামল কোমল ন্নাপে 

আলোকিত হয়ে ভঠেছে ধলা, 

সুঙ্ধ। গোপবধুলা। ঘন ঘন আলিঙ্গনে 

স্বচ্ছন্দ আজ সমর্পণ কর্পছে নিজেদর, 

আলন্দিত মাধব আমান 

বিরাজ কন্পছেন যেন মূত্তিমান 
গৃঙগান-লস ॥ ৪৮ ॥ 


[ চু্নান্তর ] 





|) 3॥ টি 917 বীতাহোব্বিলদ 10090 


রাসোললাসভরেণ বিভ্রমভূতামাভীরবামন্রবাম্‌ 
অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরযুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়। । 





সাধু তদ্বদনৎ তুথাময়মিতি ব্যাহ্ৃত্য গীতস্ততি- 
ব্যাজাছুডটচুম্িতঃ ন্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪৯ ॥ 
১ ৬ ২ 
| ইং ব্ ৫২ ২ ০ এ রি রি নু 





ললাসালাসে বিহ্বলা গোপাদের সামনেই 
প্রেমান্ধ শ্রীমতী বাহুপাশে বন্ধ করেন মাধবকে । 
শ্রীমতী মুখের দিকে ছেয়ে 
স্তুতি-ছলে লেন মান, 

সুপার ভাণ্ডান্ন ী তব শ্রামুখ*_ 
অধনরে তুলে নেন সে সুধার ভাল, 
তখন পরত মাবের মুখে ফুটে ওঠে যে মধুর হাসি, 

সেহ হাসির আলোয় দুল হোন সব অকল্যাণের ভার ॥ ৪৯ ॥ 
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ফিভীম় অগা 


ত৫পগা শান 


এই অর্গে কবি জয়দেব রাধা কৃষ্জের বিচিত্র প্রেম-লীলার 
অন্থমিহিত কথাকে রূপ দিয়েছেন । শ্রীকৃষ্ণ বুন্দীবনের গোপবালাদের 
নিয়ে প্রেম-লীলা করছেন, দূর থেকে বিরহবিধুর শ্রীমতী সেই 
দৃশ্য দেখছেন । আজ তার শ্রীহরি অন্য-নাপীর সহবাসে মন্ত। 
শ্রীমতীর জেগে ওঠে শত স্মৃতি, মধুবনে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাকে 
নিয়ে করেছেন প্রেম-লীলা । কিন্তু সমস্ত ঈর্যার ভেতর থেকে 
শ্রীমতীর মনে জেগে ওঠে প্রেমের পরম আশ্বীস-বাণী, শত-সহত্ 
নারীর সঙ্গে বিহার করলেও, শ্রীকুন্* তারি । শ্রীকুষ্জও বুন্দাবনের 
গোপরমণীদের মধ্যে দেখেন, সেই শ্রীমতীকেই। তাই এই প্রেমে 
নেই ঈধ্যা, নেই বক্রেশ। শ্রীমতীর অন্তরে কুষ্জ করে চলেছেন অনন্ত 
রাঁসলীল1। তবুও বাইরে যে অভিমান আর ট্যার প্রকাশ আমরা 
দেখতে পাই, সে হলো রসের প্রয়োজনে । এই অভিমানের রসে 
রাধা-কৃষ্ণের নিত্য প্রণয়ই অধিকতর মধুর হয়ে ওঠে। 





৯ দিতে জত়াদেত 0১ 0101 33 ও)। 


বিহরতি বনে রাধা সাধারণ প্রণয়ে হবো 
বিগলিতনিজোৎ্কাদীর্যাবশেন গতান্যতঃ | 
রুচিদপি লতাকুঞ্জে গুপ্তন্মধুতব্রতমণ্ডলী- 
মুখরশিখরে লীল। ছীনাপুযুবাচ রহঃ সখীম্‌ ॥ ১ ॥ 








সখীর কথা জ্ঞলে 

শ্রীসতার মনে জেগে ওঠে ঈর্ষ্যা | 

শ্রীমতী দেখেন, 

(য-প্রণয়ে তিনি বাধা, 

(সহ প্রণয়ে হলি হেথেছেন অপল গোপলারাদের। 
তাহলে কোথায় নইলে তা শ্রেষ্ঠতা ? 
অভিমানে তাহ শ্রীমতা (স-কুঙ্জ ছেড়ে 

চলে গেলেন আর এক লতাক্ু্জে, 

সেখানে তরু শিরে শিনে 

গুগল কলে ফিনে মধুকলেল দল । 

নিভৃতে পাশে ভেকে নিয়ে এক সখাকে 
দীনহানার মতন কেঁদে বলেন শ্রীমতা ॥ ১ ॥ 





আটাত্তর ] 


|| €31 


এলে রাবির তত 





£ 0 3১0 0 আীতশৌোতিল্দ 00) 


ঠা সি পিকনিক এপি পর 


| গীতম্‌ 
গুর্জরীরাগধতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 
সঞ্চরদধরহুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্‌ । 
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতৎসম্‌ ॥ 


রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসমূ | 
স্রতি মনো মম কতপরিহাসম্‌ ॥ ২ ॥ 





ওগে!। সখি, 

স্থান অথন্বে যার 

বঘজে ওঠে মোহন সুনলী, 

(গাপনাল্লীর দিছে ঘন ঘন কটাক্ষপাতে 
হ্রালে ওঠে যাল মাথা মুকুট 

কাণের মণিময় কুণ্ডল, 

সেই শ্রীহনি আজ আসাকে কলেছে ত্যাশ, 
তন্ন আমার মন 

পড়ে আছে সেই নলাসমঞ্চে 

যেখানে হছলেছি শুধু তিনি আন আমি ॥২॥ 


[ উনআশী ] 





| চিত্তে জয়দেব ১01 0301 ১01 


০০ 


চন্দ্রকচারুময়ুরশিখগডুকমণ্ডলবলয়িতকেশম্‌ 
প্রচুরপুরন্দরথনুরনূরঞ্জিতমে্রযুদিরহবেশম্‌ ॥ ৩ ॥ 





গোপকঘম্বন্তম্ববতীযুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্‌ 
বন্ধুজীবমধুরাধর-পল্পবমুল্লসিতল্মিতশো!ভম্‌ ॥ ৪ ॥ 
9 রঃ দে 
সখি গো, 22 
হ্যাসের কি ল্পাপ! ? 


মাথায় মণ্ডিত ময়ুরপুচ্ছের মুক্রট 
আধ্খাল৷ চাদের মতন আহ 
মনে হয় শ্যাম যেন 

ইন্দ্রধনু-আকা বর্ষার মের মেঘ ॥ ৩৪ 


লিতম্ববতী গোপন্ন্দলীদের মুখদুষবলে 
প্রলুন্ধ আজ শ্রাহনি' 

বান্ধুলীফুলের মতন মধ্ুর অরে তা 
ফট আছে হাসির স্ুরভি-ভার ॥ ৪ ॥ 


[ আশী ] 





মি 


কেশবধৃত ভৃগুপত্িরূপ জয় জগনীশ হরে ( পরশুরাম-অবতার 
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বিপুলপুলকভূজপল্লববলয়িতবল্পবযুবতিসহত্রম্‌ 
করচরণোরমসি মণিগণভুষণকিরণবিভিন্রতমিঅম্‌ ॥ ৫ ॥ 








পুলকে হিপুল তান্ন ভজপল্লনে 
আজ বা পড়েছে সহ্ত্র বলব যুবতী, 
কলেতে কঙ্কণ, চরণে নুপুর,” 
সেখলায় মণিহান 
আলিঙ্গনেল ছন্দে উঠে হলে, 
ঠিকরে পড়ে আলো, ল্নতন-ভূষণের আলো । 
সে-আলোয় ছিন্ন ভিন হয়ে যায়__ 
ক্ুজের আধার ॥ ৫ ॥ 


১১ [ একাশী ] 


॥ দিত জয়দেব 0১003009020) 


এজ্দন্ান্াঞ্দারারতোক 





লী লা পিক এজ এ লব আস বাজ পা ॥ পাল ৯ রসি শী ১৮ লিক] । ৩ শা 188 শষ এক পতি শিবা 8৭ পাস ক নক চিনা পক এ ও নাজ স্পা বদর রা [তা 


জলদপটলবলদিম্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্‌ 
গীনপয়োধরপরিসরমর্দননির্দয়হ্ৃদয়কবাটম্‌ ॥ ৬ ॥ 


মণিময়মকরমনোহরকুগুলমগ্ডিতগগুমুদারম্‌ 
গীতবসনমন্গতমুনিমন্ুজহৃরবরপরিবারমূ ॥ ৭ ॥ 






ললাটে ধার চদ্দন-তিলক 
লজ্জা দেয় মেঘে-ঢাক। ঢক্দ্রকে; 
হাদয় তান্ন মমতা-বিহীন 
দীরিনিা া ॥৬ ॥ 


মকল-মনোহর মণিময় কুওল 
দোলে যার সুন্দর হপোলে, 
অপন্লাপ তার পাঁতবসনের শোভায় 
বাণ পড়েছে সুর, লন্প, মুনি- 
কল্যাদেরও হৃদয় ॥ ৭ ॥ 


[ বিরালী ] 





| 30 0 বীততোবিল্দ ॥॥ 





বিশঘকদন্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তমূ 
মামপি কিমপি তরঙগদনঙলছশ! মনস। রময়্তমূ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুম্দর-মোহন-মধুরিপুরূপম্‌ 
হরিচরণল্মরণৎ প্রতি সংপ্রতিপুণ্যবভামনুরূপমূ ॥ ৯ ॥ 





দূর করে কলির পাপ ভয় 

বিকশিত কদম্বের মুলে, 

হাদয়ে আনন নয়নে নিয়ে উচ্ছল অনঙ্গের তরঙ্গ, 
আমি জানি সখি, 

শ্রৃহনি বিহার করছেন আমারই সঙ্গে ॥৮ ॥ 





শ্রাযদেব কি এই যে দেখছে 
মপুন্িপুর মোহন মুত্তি, 
আর পুণ্যবানেরা দেখছে যে শ্রীছন্পণ, 
ছুই-ই হলো এক ॥৯॥ 

[ তিরাঙগী ] 


॥2॥ চিত্রে জতদেব 00) 3080 9) 


গীতমূ 
মালবরাগৈকতালী তালাভ্যাৎ গীয়তে 
নিভৃতনিকুঞ্জগৃহৎ গতয়। নিশি রহসি নিলীয় বসম্তম্‌ 
চকিতবিলোকিতসকলদ্িশ। রতিরভসরসেন হসম্তম্‌। 


সখি হে কেশিমথনমুদ্বারম্‌ 
রময় ময় সহ মদনমনোরথভাবিতয়। সবিকারম্‌ ॥ ১০ ॥ 








ওগে! সখি, 

আমান কান! যান্ন অন্তরে তোলে কামলানল্ল ঢেউ, 
সেই কেগশামথন আমান প্রিয়, 

তান্প সঙ্গে ত্বনায় আসাকে করে! মিলিত, 
আমি যখন নজনীতে নিভতে আসি ক্লুজগবলে 
প্রিয় আমান ল্রঙ্গছলে থাকে লুকিয়ে, 
ঢচকিতনয়নে ইভিউতি যখন চাই ছাল্লিদিকে 
সপ্নুর হাসিতে প্রিয় দেয় তখন ধন্পা ॥ ১০ ॥ 


[ চুরাশী ] 





॥॥ 0 0 0 বাতযোব্িল্দ 0) 


বিটি 








প্রথমসমাগমলভ্জিতয়। পটুচাটুশতৈরনুকুলম্‌ 
মৃদ্মধুরম্মিতভা যিতয়া৷ শিথিলীরুতজঘনছুকুলম্‌ ॥ ১১ ॥ 


কিশলয়শয়ননিবেশিতয়। চিরযুরসি মমৈব শয়ানম্‌ 
কৃতপরিরস্তণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কতাধরপানয্‌ ॥ ১২ ॥ 

মনে পড়ে সখি, 

প্রথম-মিলন-লজ্জায় যখন থাকি অধোমুখ, 

কতশত চাটু চনে কেমন কদ্ে 

আমাকে দেয় ভুলিয়ে, 

তারপন্ন কখন কথা কইতে হইতে 

সৃদ্র হেসে শিখিল কলে দেয় আমাল জঘন-বসন ॥ ১১ ॥ 
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কিশলয়-শয়ন যখন থাকি শুয়ে, 

প্রিয় আমার শধ্য! ঘ্লচনা করে আমাল্পই বক্ষে, 
দ্রই হাহুপাশে বেধে যখন কি চুম্বন 

দুলে প্রিয় আমার দেয় প্রত্যন্ত ॥ ১২ ॥ 


[ পচাশী ] 


॥2॥ চিত জয়দেত্ব 10033 03 ও) 


১০০১০০০৪ 








জালা হয ছা, ৭ রবরটিক মসুসা৪৯০র বশ রহ গা চারজন ওঞাাার চারার 


অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্‌ 
শ্রমজলসকলকলেবরয়৷ বরম্নমবাদতিলোলম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
কোকিলকলরবকুজিতয়। জিতমনসিজ-তন্ত্রবিচারম্‌ । 
শ্লথকুমুমাকুলকুস্তলয়! নখলিখিতঘনস্তনভারম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


(প্রমালসে যখন আখি আমার আসে মুদে, 
প্রমপুলক্িত হয়ে ওঠে প্রিয়ের গণ্য, 

আমার অঙ্গের শ্রম-জলথান! দেখে 

জলে ওঠে দ্বিগুণ মদনানল প্রিয়েল অন্তনে ॥ ১৩ ॥ 





...”. ব্রতিকালে যখন আমি কজন করে উঠি 
প্রেমশাস্্রপটিত প্রিয় আমান্প ভুলে যায় তখন 


কামক্েলির পোর্বাপর্য্য, 
আলুলায়িত কেশপাশ থেকে যখন শিখিল হয়ে 


হ্মন্নে পড়ে কুসুম, 
অধার প্রিয় আমার ঘন ন্তনভানে মুদ্রিত করে 


দেয় নখবেখা ॥ ১৪ ॥ 
[ ছিযাশী ] 


॥ 23 3 30 ১ বীতাযোত্বিল্দ 09) 





চরণরণিতমণিনৃপুরয়া পরিপুরিতহ্রতবিতানম্‌। 
যুখরবিশৃখখলমেখলয়। সকচগ্রহচুহ্বনদ্বানম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


রতিহুখসময়-রসালসয়। দরমুকুলিতনয়নসরোজঘ্‌ 
নিঃসহনিপ তিততন্লতয়া মধুতুদনমুদ্দিতমনোজম্‌ ॥ ১৬ ॥ 





আমাল চরণের মাণময় পুল 
যখন ঘেজে ওঠে ক্ুণু কমন, 
সম্গূর্ণ হয় তখন প্রিয়তমের স্ুরতঘিতান-_ 

বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে যখন মুখর সেখলা 

কেশ আকর্ষণ হলে প্রিয় আমার কনে চুম্বন ॥ ১৫॥ 


ননতিস্বখ-আঘেশে 
যখন শিখিল হয়ে আসে ভনু, 
তখন জেগে ওঠে প্রিয়তসেব আখিমুক্ুল-__ 
এলিয়ে যখন পড়ে দেহলতা 
নতুন কনে তখন জেগে ওঠে প্রেমে দেবতা 
আমান মাথবেন্ন মলে ॥ ১৬ ॥ 

[ সাঁতাশী ] 


৩ দিত জয়্দন্ব 09003000098 


না? পা পপ পপি ক পাপে টি টাল পাল পি রিট হা রা 
১১ দানা বব হা সব রী ৭ সপন কক" সস বল রাশ ফা এনা গন শা রাজ পা জী আপি ০৯ সপ উঃ সপ ০ রান 


্রীজয়দেবতণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনদীলম | 
হৃখমুৎক ঠতগোপবধুক ধিতং বিতনোতুধুসলীলম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
হস্তস্তবিলাসবংশমনৃজু-ভ্রবলিমন্বল্লবী- 
রন্দোৎসারি-দগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদাড্রগণ্ডস্থলমূ । 
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতমৃধামুদ্ধীননৎ কাননে 

গোবিন্দৎ ব্রজহুন্দরীগণরূতৎ পশ্ঠামি হৃষ্যামি চ ॥ ১৮ ॥ 


উতকঠিতা গোপবধূর কঠে 
মপ্-্িপুল্ এই বিলাস-আবেশ-গাতি 
যা বর্ণনা কললেন জয়দেব কবি, 
ভক্তদের হৃদয়ে ত হিন্তার কক্ষক 
অনায়াস সুখের সুমধুর লীলা ॥ ১৭ ॥ 


আমি জানি সখি, 

যতই কেন গোপবধূর! প্রেমকটাক্ষে 
নিদ্ধা কক্ষক মাথবকে, 

মাধথবের আখি আছে আমাতে বাণ! 





আমান দর্শনে 

আপনা হতে ব্বেদসিক্ত হয়ে ওঠে তার কপোল,_ ৃ 

হাত থেকে খসে পড়ে ঘিলাস-বংশা, .. বস্তা 

মুগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে মুখ, রা হি 
টি এ টা 1 






ও রি, 318৬ 
শত-গোপিনী-বেষ্টিত সেই আসারই সাব; 
আমি আনন্দিত দৃষ্টিতে ঢেয়ে আছি তালি দিকে ॥ ১৮ 
[ অষ্টাশী ] 





চপ 


|| তি ৩১ ও বাতি ানিন্দ 0131 


চা লাশ বড় পানাীনাাজরারা বহন এব আছ ই সত ০৬৯৯-।। পক 





হ্ুরালোকঃ স্তোকম্তবক-নবকাশোকলতিক।- 
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোহ্পি ব্যথয়তি। 

অপি ভ্রাম্যদ্ভূঙ্গীরণিতরমণীয়া ন যুকুল- 
প্রস্নুতিশ্চতানাৎ সথি শিখরিণীয়ৎ সৃখয়তি ॥ ১৯ ॥ 





অশোকফেন লতা আজ 
আধ-বিকগিত হয়ে ওঠে তল্ষণ পাতায়, 
ভাল লাগে না সখি-_ 
ভাল লাগে না এই কানন-জাগানে 

| মন্দমধুরন পন, 
লনসাল মুকুলে গুন করে ফিলে 
চির5ঞ্চল অ্রমনের দল, 
ভাল লাগে না আজ সে মগুগুসন ॥১৯॥ 


১২ [ উননব্বই ] 


॥৫5॥ চিত্রে জয়দেত্ 33030 0) 0 


সাকুতা তমাকুলাকুলগলছ্ুা। ম্খুল।[সঙ- 
ভ্রবল্লীকমলী কদশিতভূজা মূলার্দদৃষ্স্তনম্‌ | 

গোপীনাং নিভৃত নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙজশ্চিরৎ চিন্তয় 
নন্তযুপ্ধমনোহরৎ হরতু বঃ ক্লেশৎ নবঃ কেশব ॥ ২০ ॥ 


ল 





যতই কেন গোপারা 
হাসিতে হোক উচ্ছল, 
যতই কেন প্রেমকটাক্ষে 
তার! হোন উল্লসিত, 
শিখিল কেশপাশ হ্বাথবার ছলে উদ্ধ তুলে বাহু 
যতই কেন তাল দেখাক ন! অর্থ-প্রকাশিত শুনমুল, 
আমি জানি সখি, 

মাধবের অন্তরে অপ্রতিদ্বন্ধী হয়ে আছে 

এই প্রেমবিধুনা লাথা, 

(সই আমার মনোহর নব-ক্েশব 

দুর করুক লিখিলেল্ ক্লেশভাল ॥ ২০ ॥ 








০৯ _ 
শা এ ক ক 


ক এছ চি কে 


ক এ রি রি 
সব 
তু খল 





তভায় সর্গ 


ধুর মলতুক্তা 
গোপনারীদের সঙ্গ ত্যাগ করে মাধব চলেছেন শ্রীমতী 
সন্ধানে । তিনি জানেন, অভিমান-ভরে শ্রীমতী নিশ্চয়ই কঠিন 
ব্যথ! পাচ্ছেন। কিন্ত কোথায় তাকে খুঁজে পাবেন £ জগৎ- 
সংসার যাঁকে খুঁজে বেড়ায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধব আজ উন্মাদ হয়ে 
খুঁজে বেড়াচ্ছেন শ্রীমতীকে । জয়দেব কবি এই সর্গে তাই বর্ণন। 
করছেন রাধার প্প্রেম-মুগ্ধ শীকৃষ্কের আকুলতা। কেমন করে, 
কাকে জানাবেন তিনি, শত-সহজ গোপনারী-বেষ্িত হয়ে থাকলেও 
তার মন পড়ে আছে সেই শ্রীমতীর কাছে। তাই মুগ্ধ মধুসূদন 
বিস্মিত হয়ে নিজেই বলছেন, আমার অন্তর যে রয়েছে অভিন্ন, 

তাঁকে কেন বাইরে অনুসরণ করে পাচ্ছি ব্যথা £ 
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০০০ সন ছি প্র পাক যোজন ৮ জিপ ইরা পিচ উপ! উনারা পারদ গাাহারটাানঞ মাাপাএতাটার" বারাটা" 


কৎসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্‌ । 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজহ্ন্দরী ॥ ১ ॥ 
ইতস্ততস্তামন্হ্ত্য রাধিকামনঙগবাণ-ব্রণ খিন্রমানসঃ | 
রুতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটাস্তকুর্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ 


যাল জন্যে সংসার-বাসলান শৃঙ্ঘল 

আনন্দে পন্নেছেন কংসাি, 

সেই লাধাকে হৃদয়ে ধ্যান ক্রনতে করতে 

মাণ্ব সহসা ছেড়ে লেন ভ্রজন্ুন্দলীদের সঙ্গ ॥১॥ 





প্রেমবাণে ঘিদ্ধ মাধব 
ইতিউতি চালিদিকে খ্বঁজে ঘেড়ান 
কোখায় গেলেন শ্রামতা, 
হ্যখিতচিত্তে কোথাও না পেয়ে দর্শন 
যমুনান্প তাপে এক কুঞ্জবলে 
নিষণন মলে বসে ভাবেন ॥ ২॥ 

[ তিরনিব্বই ] 


॥৫১॥ চিত্তে জয়দেব 06) 03000 8 


গীতম্‌ 
গুর্ভঞরীরাগেণ ঘতিতালেন চ গীয়তে 
মামিয়ং চলিত। বিলোক্য বৃতৎ বধুন্চিয়েন। 
সাপরাধতয়। ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন। 
হরি হরি হতাদরতয়। গতা৷ সা কুপিতেব ॥ ৩ ॥ 


কিৎ করিষ্যতি কিৎ বদিষ্যতি স। চির বিরহেণ 
কিৎ ধনেন জনেন কিৎ মম জীবিতেন গৃহেণ ॥ ৪ ॥ 





আমাকে গোপবধুরা৷ ঘিনে আছে ৰ 
দেখে অভিমানে চলে গেলেন শ্রামতা, বুঁদ বট 
সেই অপরাধে তখন আমি ভয়ে ০ 
বলতে পারিনি কোন কথা । ৮৪ 





৭. 8 ভরি * 
চি র্‌ 737৮ 1 
১ 
সি চ ৬ 
* ৭ লজ 
4 রি টি চে ১৯ 
বি টাকি লাক ৯, !ঃ 
পাও ॥ 
, পগ 1 এসপি ০ 275 ৃ 
নম কন রঃ 
চা শর রি চে স্পা সি 
শন ৮ 
শমী ১ চা রি 
৯ টে জী রগ 
। রং ন্‌ ক্ষ ০ 


হন্ি। হন! অনাদৃতা মনে ক্লে 
তিনি ছলে গিয়েছেন ন্নাগ ভন্বে ॥৩ 


দাথকাল আমার বিল্পহে, 

জানি না তিনি কি ক্ষত্পছেন, কি বলছেন 
তান্ন অভাঘে আমারই না| কি কাজ 

ঘন জিন খৃহে 268 ॥ 


[ চুরানববই ] 


৫3) ও 0090 শীতরোবিল্দ ॥09) 





চিন্তয়ামি তদাননৎ কুটিলভ্র কোপভরেণ 
শোণপঘ্মিবোপরি ভরমতাকুলৎ ভ্রমরেণ ॥ ৫ ॥ 

তামহৎ হৃদি সঙ্গতামনিশৎ ভূশৎ রময়ামি। 

কিৎ বনেহনুসরামি তামিহ কিৎ রৃথ। বিলপামি ॥ ৬ ॥ 





মনে পড়ে তাল 
আরক্ত মুখমণ্ডল, 

কালে! ভ্র-রাগে হয়ে আছে ঢঞ্চল--- 
যেন রক্তপদ্বের ওপর 

ঘুরে বেড়াচ্ছে আকুল ভ্রমর ॥ ৫॥ 


খ্। ?2 
গত 


হায়, অনুক্ষণ হৃদয়ে আমাল 

আমি তে অনুভব কলছি তার প্রিয় সঙ্গ, 
তবে কেন ঘাইনে বনে লে 

নখ| অনুসরণে মরছি বিলাপ কনে? ॥৬॥ 


[ পচানব্বই ] 


0 দিতে জয়দেব 00900 0) 0 


তন্থি খিশ্নমত্রয়য়। হৃদয়ংতবাকলয়ামি। 

তন্ন বেছি কুতে৷ গতাসি ন তেন তেহনুনয়ামি ॥ ৭ ॥ 
দৃষ্ঠাতে পুরতে। গতাগতমেব মে বিদধাসি। 

কিৎ পুরেব সসম্ত্রমৎ পরিরস্তণৎ ন দদাসি ॥ ৮ ॥ 








হায় তন্বি, 

আমি জানি কি নিদাক্ণ ঈর্ষযায় 

ব্যখিত হয়েছে তোমানন মন, 

কিন্ত কোথায় তুমি, 

কেমন কন্বে তোমার কাছে ঢচাইঘো ক্ষমা 2 ॥ ৭ 


হায় সখি, 

আমি দেখছি, 

তুমি যেন আমার সামনে দিয়ে যাতায়াত কর্বছে।, 

কিন্ত কেন তন্কুও তুমি আমাকে আলিঙ্গন দান 
করছে! না? ॥৮॥. 


[ ছিয়ানধ্বই ] 
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বিটা, কারন নট নাগ ভি রাত 


ক্ষম্যতামপরৎ কদাপি তবেদুশং ন করোমি 
দেহি সুন্দরি দর্শন মম মন্মথেন ছুনোমি ॥ ৯ 


বণিতং জয়দেবকেন হরেরিদৎ প্রবণেন 
কেন্দ্ুবিল্ব নমুদ্রনস্ভবরো হিণীরমণেন ॥ ১০ ॥ 





ওগো! সখি, 

সম কন আমানল্ন অপরাধ, 

আন্ন কখনে! এ অপন্লাধথ করনে লা। 

দেখ* তোমা বিরহে কাতর বিবশ আমি, 
দর্শন দাও আমাকে ॥ ৯॥ 


কেন্দুবিল্ব-সায়র থেকে 
ঠাদের মতন উঠেছে যে জয়দেব-কঘি, 
নম্্রনত নগরে আস সে! গান কলে 
মাঘের এই বিরহ-লীলা৷ ॥ ১০ ॥ 

১৩ [ পাতানব্বই ] 


॥5॥ চিত্তে জয়দেব 03903300038 
হৃদি বিসলতাহারে। নায়ং ভূজঙ্গমনায়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন স। গরলছ্যুতিঃ 
মলয়জরজো। নেদৎ ভক্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি 
প্রহর ন হরভ্রাস্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ১৯ 





জনা 





হে কন্দপ, 

বক্ষে আসার হুলছে মৃণাল-হাল, ভুজঙ্গ নয়, 
কঠে দেখছে! যে নীল হ্যতি, সে বিষে নাল নয়, 
সে হলে নালক্ুবলয়-দলের মালা, 


অঙ্গে আমার দেখছে যে ভস্ম, 
সে ভস্ম নয়, চন্দন-র্ণ | 
প্রিয়াবিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আমি নিশ্চল হয়ে আছি, 
তমি মহাদেব মনে কত্সে অকালণে আমাকে 
আমাতি কুলছে], 
অক্ষানল্পণে ক্রোথে আমান্ন দিকে ধাবিত হচ্ছো ॥ ১১ ॥ 


[ আটানব্বই ] 


|) ও 50 শীতবৌোবিলদ 89) 


পাণো ম। কুরু চুতসায়কমযুৎ ম! চাপমারোপয় 

ক্রীড়া নিঞ্জিতবিশ্বমুচ্ছিতজনাঘাতেন কিৎ পৌরুঘম্‌। 
তস্তা। এব মৃগী শে। মনসিজপ্রেস্বৎকটাক্ষাশুগ- 
শ্রেণীজর্জরিতৎ মনাগপি মনো নাগ্াপি সৎধুক্ষতে ॥ ১২ ॥ 


ক 
চে 
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সি ০ | তি, 
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০৯ উট চি 
ি 
স ৯৮০ পাছে ৮৮ পনি! বা (ই পু 
2 মত ৮ 


চি ডি ত* স্ রর 
র্িী ৫ পতি, খু ও স্‌ । ৭ ২ 


(হ মদন, 
আমি জানি, 
বসন্তের এই ঢতমুরুল হলো 
(তোমাল বাণ, 
রী আমার অনুরোধ, 
| পর আমাকে প্রহার করবার জন্বয 
ও ৮ (প-বাণ আর হাতে নিয়ো না। 


ক্ৰীডাচ্ছলে অনায়াসে তুমি হিশ্বকে করেছ জয়, 
আমার মতল মুদছ্ছিত লোককে আঘাত করে 
(তামার কি আর পোক্ষষ বাড়বে? 
তমি তে! জোন, সেই মূগনয়নার দৃষ্ণিবাণে 
আগে থাকতেই আমার ঢটিত্ত জঙ্জনিত হয়ে আছে, 
আজও সমানে কনে রেখেছে আমাকে 

ব্যথা5ঞ্চল ॥ ১২ ॥ 


[ নিরানববই ] 


0 চিত্ত্র জয়দেব 00903 ও 39) 


ভ্রপল্পবৎ ধনুরপাঙ্গতরজিতানি 

বাণ। গুণঃ শ্রবণপালিরিতি সরেণ। 
তশ্যামনঙগজজয়জঙ্গমদেবতায়া- 

মন্ত্রাণি নিড্জিতজগন্তি কিমপিতানি ॥ ১৩ 


আজ মনে হয় 

শ্রীসতী স্বয়ং যেন কাম-বিজয়িনী দেবী 
ভপলব হলে! তার ধনু, 

কটাক্ষ হলে। তার বাণ: 

শ্রবণপ্রান্ত যেন পনুকের গুণ-- 





হে তথ, 

(তামার ভ্রা-ধনুক্ষে যে কটাক্ষ-বাণ যোজনা কলেছ 

তাতে আমান যাতনাত্ন অন্ত নেই, 

(তাসার মুক্ত কঘনা-ভারন যেন খড়াল মতন 
আমাকে নিধন কর্নতে উগ্ভত হয়েছে, 

তোমার নক্তিম বিস্বাথর দেখে 

সারা দেহে জেগে উঠছে মোহ, 

শক্র-নিপাতেন পক্ষে সই তো যথেষ্ট, 

তবে কেন তোমাল সুগোল ক্লুচযুশল দিয়ে 

আবান প্রাণ-সংহালের খেলা খেলছে! ? ॥ ১৩ ॥ 


[ একশ+ ] 


000) 0 ১0 ৩1 লীতাহোবিল্দ 010 


তানি স্পর্শনুখানি তে চ তরলাঃ লি দৃশোধিভ্রমা- 
সদ্বক্তন্থজসৌরভৎ স চ সুধাস্তন্দী গিরাৎ বক্রিম।। 

স! বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসজেহুপি চেম্মানসৎ 
তস্তাৎ লগ্নসমাধি হস্ত বিরহুব্যাধিঃ কথৎ বদ্ধতে ॥ ১৪ ॥ 








শ্রীমতী প্যানে আমি জালি 

আমার অন্তর জুড়ে লয়েছেন তিলি, 

সেখানে নিত্য আমি অনুভব কলছি তান ক্সর্শনুখ, 
দেখছি তান্ন চপল আখিন শি্ধ কটাক্ষ, 

নিয়ত পাচ্ছি সৌন্পভ ভানল্প মুখকমলেন, 

শুনছি তান সুথামাখ! বাণী, 

গ্রহণ করছি নিহ্বারন্েন্ন অন্ত প্রসাদ, 

তলু কেন অন্তর হচ্ছে না তত £ 

বিল্রহ-লেদল৷ হেল প্রতিমুহুর্তে যাচ্ছে হেড়ে ? ॥ ১৪ ॥ 


[ একশ” এক ] 


480 চিত্ত জয়াদেত্ 110) 0 0 30 


গারানলার ন্যায্য নযধাহিজপা। 





তির্ধযকৃক্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তৎসম্ঠ বংশোচ্চরদৃ- 
গীতিস্থানরুতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ 
সন্মুদ্ধং মধুনুদনন্ত মধুরে রাধামুখেন্দো মৃভুষ্পন্দৎ 
কন্দলিতাশ্চিরৎ দধতু বঃ ক্ষেমৎ কটাক্ষোর্ময় ॥ ১৫ ॥ 





শ্রাকষ্ণের শ্বাকা ঢাউলীতে 

ডললসিত হয়ে ওঠে র্লাথারর কমল-আনন 

সঙ্গে সঙ্গে ঈষং বেঁকে যায় তাল গাবাদেশ, 

তান্প ফলে হলে ওঠে চড়া আর কুল । 

গোপান্পা কিন্ত তখলো৷ একমনে শুনছিল 

শ্রাকষের বাশার সুর, 

তাই তাদের ঢোখে লা! পড়ে লা শ্রাক্ষষ্ের সেই 
অপাঙ্গদৃফ্ি, 

কিত্ত কবি জয়দেের সৌভাগ্য, 

সে দেখেছে প্রেমময়েন সেই প্রেমকটাক্ষ, 

তাই সে প্রার্থনা হলে, 

(স মরুর কটাক্ষে জেগে উঠুক লিখিলের কল্যাণ ॥ ১৫ ॥ 





চতুর্থ অগগ 
িপ্ক মনুস্দত 


এই সর্গে কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের দুশ্চিন্তা দূর করে তাকে লিস্ধ 
করেছেন। তাই এই সর্গের নাম স্িপ্ধ মধুসূদন । অন্য নারীর 
সঙ্গে প্রেমলীলায় লজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ আকুলভাবে শ্রীমতীকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছিলেন এবং শ্রীমতীর বিরহে আকুল হয়ে উঠছিলেন। মনে 
মনে তার শঙ্কা ছিল, না জানি শীমতী তার ওপর কতখানি না 
কুপিত হয়েছেন। এমন সময় শ্রীমতীর এক সী এসে কৃষ্ণের 
সঙ্গে দেখা করলো এবং সেই সখীর মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণ শুনলেন, 
রাগ করা তো দূরে থাক, তার অদর্শন-বিরহ সহা করতে না 
পেরে শ্রীমতী সূর্য্যতাঁপদগ্ধ কোমল কুসুমের মত শুকিয়ে উঠেছেন 
এবং তারই দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন। এই 
সংবাদ শুনে ভয়-ভীত শ্রীকৃষ্ণ ন্সিগ্ধ হলেন, আশ্বস্ত হলেন। 








10) €॥ 0 0 শীতশৌোবিনদ ॥9) 


১৪ 











ঘযুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমা স্থিতম্‌ 
প্রাহ প্রেমভরোদৃভ্রান্তৎ মাধবং রাধিকাসঘী ॥ ১ ॥ 





যমুনার তান্পে বেতসেন্প বনে 

স্ানবিষণন মুখে ঘসে থাকেন 

উদ্ভাান্ত মাধব | 

এমন সময় শ্রীরে ধীরে ভাল কাছে এগিয়ে আসে 
পাধিকান্ন এক প্রিয়সখী ॥ ১ ॥ 


[ একশ” পাচ ] 


॥2। চিত্তে জয়াদেত্বর 133 0)0 09051 


পাস বি আনিস পাপী পপি ক সক 





ধলা 


গীতম্‌ 
কর্ণটরাগধতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 


নিন্দতি চন্দনমিন্দ্ুকিরণমনুবিন্দতি খেদ্মধীরম্‌ । 
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্‌। 
স! বিরহে তব দ্বীন 

মাধবমনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়। ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥ 





(হ মাধব, 

শ্রীমতী আজ তোমার বিরহে দীনা, 

পঞ্চশনের বাণের আঘাতেল ভয়ে 

(তামার ধ্যানেতে নিয়েছে আশ্রয় । 

গাতল (য চন্দন, ম্িগ্ধ যে চাদের কিরণ 

তাও আজ হয়ে উঠেছে অগ্রিজ্বালাময়। 

এমন যে দক্ষিণ পন, 

তাও আজ বিষের মতন করছে দহন, 

কারণ চন্দনবন ছয়ে আসতে 

চন্দনতক্ষ-কোটরেন সর্প-বিষ মিশে যাচ্ছে তার অণ্তে অণুতে ॥ ২॥ 


[ একশ ছয় ] 


১0 030 2001 বীতারোবিলদ ॥09॥ 


অবিরলনিপতিতমদ্নশরাদিব ভবদবনায় বিশালমৃ। 
স্বহৃদয়মন্্রণি বন্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্‌ ॥ ৩ ॥ 


কুন্নমবিশিখশরতল্লমনললবিলাসকলাকমনীয়মৃ। 
ব্রতমিব তব পরিরম্তহ্খায় করোতি কুহ্ুমশয়নীয়ম্‌ ॥ ৪ ॥ 


নাথার হৃদয় লক্ষ্য ক'ে 

অবিরল বধিত হাচ্ছ মদনের নিষ্ঠর বাণ, 

শ্রীমতাঁর আজ ভাবনা তোমারই জন্য, 

(কনলা সে-অন্তর জুড়ে নয়েছ তুমিই | 

তাই সেই বাণের আঘাত থেকে তোমাকে রক্ষা ক্পবার জন্যেই 
সজল শ্যামল পদ্মপাতার দ্ুই ক্ষ ঢকে 

শ্রামতা নিজর বক্ষকে কলেছে তামার রক্ষা-বন্ধ ॥ ৩॥ 





নি 
4 [৩ সখ 

শে: । 

8 







মন রর তোমার কামকলায় মর যে কস্ুমলম্যা। 

্ ৬ ১২ শ্রীমতীর কাছে আজ তা হয়েছে শরশয্য। | 

রা রন ১৯%২% একদিন তুমি আবার সেহশ্ুন্য শয্যায় করবে শয়ন 
১%%- সেই আশায়, 

গাজঞ মত সে-নারী লন! ক'রে 


. , চলেছে কুব্ুসশয্য| ॥ 8 ॥ 


[ একশ লাত ] 


॥॥ দিতে জয়দেব 10109030090 91 





বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদ্ধারম্‌ । 
বিধুমিব বিকট বিধুস্তদদত্তব্লনগলিতামৃতধারম্‌ ॥ ৫ ॥ 


বিলিথতি রহসি কুরজমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্‌। 
প্রণমতি মকরমধে বিনিধায় করে চ শরৎ নবচুতমূ ॥ ৬ ॥ 


শ্রীমতার নয়নে আজ ঘন মেঘভার, 

সেই মেঘ গ'লে অবিন্নল পড়ছে থালা হদনকমলে। 
যেন ঘ্লাহ আজ বিকট দস্ত-আঘাতে 

চরণ কন্পতে চলেছে চক্দ্রমাকে, 

ঢণিত ঢল্দ্র থেকে লে পড়ছে অসৃতের ধার] ॥ ৫ ॥ 


লিভতে আজ শ্রীসত 

সৃশমদ দিয়ে রচনা] করছে তোমার মুত্তি 
মদনের মুতিতে দেখছে তোমাকেই-_ 
মুত্তির অধোদেশে একেছে মক, 





হাতে দিয়েছে নসালমুক্ুলের শর, 
আনন ঘন ঘন কনছে প্রণাম ॥ ৬॥ 


[ একশ' আট ] 


109 00 5 1 বীতরৌোত্িলদ 0) 


প্রতিপদমিদ্ধমপি নিগদ্তি মীধব তব চরণে পতিতাহ্ম্‌। 
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদ্দি সুধানিধিরপি তন্থতে তনুদ্ধাহম্‌ ॥ ৭ ॥ 


ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবন্ুরাপম্‌ । | 
বিলপতি হসতি বিষাদতি রোদ্দিতি চঞ্চতি মুণ্চতি তাপম্‌ ॥ ৮ ॥ 


দি 1 | ধ পু ক তি 
৯, 3১০৯৮, ৭1৮৯৯ 5৯৭ 
০. এপি জা ৯৭, ॥ 
, ৮ ক্ষ 7২৭ ১০ ক 
৮5৬৯ 8৩০৯ "সস 
স্থিত ২.৮ স্ি ॥ 4 & 
১1৭ 1 । নদ 
1 বৃ ৭ ৯ ঠা 1 
(118 পার 
না টি নু সি |, ৯ 
লা রী ৬ বত এ | 
দশ না » ১৬ ₹ 
/ 1 ্ নন নী ॥ 24 


প্রণাম কদ্ে, আনন ঘলে__ 

(হ মাধব, এই লিলাম তোমার চরণ-শং 

তুমি যদি হও বিমুখ, 

তাহলে সুুথার নিঘি মিক্ধ চাদও 

২. অগ্নিদহনে কবে আমাকে দগ্ধ ॥ ৭ ॥ 
টিনহ্রলভ তুমি, 

(তামাকে আজ ধ্যানে শ্রামতা পেয়েছ অতি লিকটে, 

আকা! মুত্তিই হয়ে উঠেছে তার কাছে সত্য, 

তাই কখনে! বিরহ নিবেদন ক'নে 

ক্কাদছে সেই মুর্তির কাছে, 

কাছে লয়েছ জেনে কখনে। না উঠছে হেসে, . 

যদি চলে যাও, সেই ভয়ে কখনে। ব! হয়ে উঠছে 

বিষ, 





কখনে। বা ফিন্নে এসেছ মনে কণ্নে 
কল্ম-আলিঙ্গনে করছে হাদয়ের জ্বাল! দূর ॥ ৮ ॥ 


[ একশ' নয় ) 


॥০১।॥ চিত্রে জয়্বাদব 10) 3)0 9 98 


গ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকৎ ঘদ্দি মনস। নটনীয়মূ। 
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতী-সঘীবচনৎ পঠনীয়ম্‌ ॥ ৯ ॥ 


আবাসে। বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে 
তাপোহপি শ্বসিতেন দ্ধাবদহনজ্বীলাকলাপায়তে । 

সাপি তদ্বিরহেণ হস্ত হরিণীরূপায়তে হা! কথং 
কন্দপ্পোহপি ঘমায়তে বিরচয়গ্থার্দ,লবিভ্রীড়িতম্‌ ॥ ১০ ॥ 


নে 
টা, চা 


নী) 





অন্তরে যা্দ উপভোগ করতে ঢাও আনন্দরঙ্গ, 
তাহলে ওগো পাঠক, 


বারবালন কনে পড় 
হলিবিন্হ-আক্লুল এই ভ্রজযুবতার সশখীবছল ॥ ১ ॥ 


হায় মাথব, 
বিন্সহে তোমান্। 
শ্রীমতার কাছে ঘর হয়েছে বন, 
প্রিয়সখাদের মনে হচ্ছে বাধার জাল, 
কন্দপ যেন বধোগ্তত ব্যাঘ্র, 
নিজেকে মনে হচ্ছে অপহায় বন-হন্িনা 
দাবানলে মধ্যে ব্যাস্রভাড়িতা হয়ে 
পড়েছে ব্যাথের জালে ॥ ১০ ॥ 


[ একশ" পশ |] 


| ॥ ॥ 0 শীতযোবিলদ 0) 


৮ 





গীতম্‌ 
দ্বেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাৎ গীয়তে 
স্তনবিনিহিতমপি হারমুারম্‌ 
সা মন্ুতে কশতন্রিব ভারম্‌। 
রাধিক। তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ 


সরসমস্থণমপি মলয়জপক্কয্‌ 
পশ্ঠতি বিষমিব বপুষি সশহম্‌ ॥ ১২ ॥ 





হে কেশ, 


বিলহে তোমার রাধার দেহ হয়েছে হর্বাল ক্ষীণ, 
শুনলগ্র হার বোধ হচ্ছ পাষাণভার ॥ ১১ ॥ 


হে কেশব, 

বিল্লহে তোমার, 

অঙ্গে মাখানে! যে চন্দন-পঙ্ক 

বিষ হ'লে তাকে লাগছে আতঙ্ক ॥ ৯২ ॥ 


[ একশ” এগার ] 


2১ িত্তে জত়াদত 06) 330 9 90 





শ্বসিতপবনমন্ূপমপরিণাহম্‌ 
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


দ্বিশি দ্িশি কিরতি সজলকণজা লম্‌ 
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম ॥ ১৪ ॥ 





হে কেশব, 

বিরহে তোমা, 

শ্রীমতার দেহ থেকে বিলিশত হচ্ছে ঘনলিঃশ্বাসভান্প, 
(যন মদনেল্ অগ্রিদাহেল নাম্শ ॥ ১৩ ॥ 


হে কেশব, 

বিরহে তোমান্প, 

ছিন্-নাল সজল হমলের মত আশ্রয়-ছুযুতা 

শ্রীমতীর সজল আখি আজ 

ইতি-উতি ঢান্লিদিকে তোমাকেই ফিল্রছে খুঁজে ॥ ১৪ ॥ 


[ একশ” বার ] 


পাচা &৮188 ৭881৬) 


এ, ৬) 1 9৫ 


॥৪ 
011 


/1011% 


18888144195 
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নয়নবিষয়মপি কিশলয়তলম্‌ 
গণয়তি বাহতন্ৃতাশবিকলম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্‌ 
বালশশিনমিব সায়মলোলম্‌ ॥ ১৬ ॥ 






টিলা এ ১৭ 
ধন হী পিন 5 ভাপ 
১৮ ? এপ্রিি খত হৈ . 

টি পা ৪ ৯, ০৯৯ সা «৪ 


হে কেশব, 

বিরহে তোসাল 

কুটি কিশলয়ে গাথা শয্যা, 

মনে হচ্ছে যেন প্রজ্ীলিত অগ্রিকুণ্ড ॥ ১৫ ॥ 


হে কেশব, 
বিলহে তোমান্ন শ্রীমতী ব'সে আছে 
কন্পতলে নখে পোল, 

যেন সন্ধ্যা মান আকাশে 

শিশ্ত প্রতিপদেল চাদ ॥ ১৬ ॥ 


৯৫ [ একশ” তেরে! 1 


॥০১।॥ চিত্তে জয়্বাদন 100) 08 98 


হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্‌। 
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
গ্রীজয়বেবভণিতমিতি গীতম্‌ 
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 





(হ কেশণ, 


বিরহে তোমার শ্রীমতাঁ জানে 
স্বলিন্িত তান্র মৃত্যু | 


তাই জন্মান্তর যাতে ১০৭ 
(তোমাকেই পায়, 







খু 


বারারাকোর 
ন 
চু 


প্‌ 1 ্ ন্‌ 
ং চি 81 ১: 


সেই আশায়, 
শ্রীমতী দিবানিশি জপ হরে চলেছে, হলি, হলি ॥ ১৭ ॥ 


হলিচরণে যারা সমপণ কলেছে মল, 
জয়দেব কিরন এই গান 


করুক তাদের শ্রখের বর্ধন ॥ ১৮ ॥ 


[ একশ? চৌদ্দ ] 


| 3১ 0 0 1 বীতাঙোনিলদ 09) 


স। রোমাঞ্চতি শী-করোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি 
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদৃঘাতি মুচ্ছত্যপি | 
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতন্ুজীঁবেন্ন কিস্তে রসাৎ 
স্বব্বৈভ্প্রতিম প্রসীদসি যদ্দি ত্যক্তোহন্যথ! হস্তকঃ ॥ ৯৯ ॥ 


স্রাতৃরাৎ দৈবতবৈগ্যন্ৃভ্য তদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্‌। 
বিষুক্তবাধাৎ কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবক্রাদপি দ্ারুণৌহুসি ॥ ২০ ॥ 








প্রেমজ্দ্নে আজ জলজল ল্লাথাল তনু ! 
কখলো৷ ঘা উঠছে হ্েঁপে, কখনও বা বকছে প্রলাপ, 
কুখলে! ন! মুদ্ছিত হয়ে যাচ্ছে পণ্ড | 

কোন চিকিসাতিেই সে-নোগের ভপশম ঘটছে না। 
্বর্শ-নৈস্তেরর মতন একমাত্র তুমি কেশব, 

তুমি পান্ন এই নোগেন প্রন্ত ওষবৰ দিতে | 

অন্য আন যা! কিছু ওষব, যা কিছু চিকিতসা 

সন হয়ে গিয়েছে ব্যর্য ॥ ১৯ ॥ 


প্রেমজ্বলে মুমুষু শ্রীমতীল একমাত্র উষধ হলো 
হে মান, তোমার অঙ্গে ্সর্শ-স্ুথা, 
আমি জালি তুমি হ্বর্শ-বৈগ্ের ছেয়ে চিকিৎসায় লিপুণ, 
যদি তুমি উপযুক্ত উষধ দানে শ্রাসতাঁকে 

ন! কলো লোগমুক্ত 
তাহলে লুহ্মনে!, তুমি ইজ্ড্রের বজ্েল চেয়েও কঠিন ॥ ২০ ॥ 


[ একশ" পনের ] 


॥॥ দিত্রে জয়াদব ॥ 900 01 


০ 





কন্দর্পস্বরসংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চধ্যমস্তাশ্চিরং 
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমাঃ কমলিনীচিন্তা্ু সম্তাম্যতি । 
কিন্ত ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্ররিয়ৎ 
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণ। ক্ষণৎ প্রাণিতি ॥ ২১ ॥ 
ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা। ন সেহে 
নয়ননিমীলন-খি্নয়। ঘয়৷ তে। 
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাথাৎ 
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুশ্পিতাগ্রাম্‌ ॥ ২২ ॥ 


প্রমন্বরে-জরজর-দেহ শ্রীমতার মন আজ খু জছেত কল 
শাতল দন্দন, নিগ্ধা টাদ আর সজল পদ্ম” ০ ১ লি 
কিন্ত সে-শাতলতায় দূর হচ্ছে না তত্তাপ। এ রত 
তাই বিল্ললে ব'সে করছে তোমান ধ্যান, টি 
গুণছে ক্ষণ কখন আসবে তুমি, ০ 





(সই আশাই হলো তার শাতলতারর রিড ৮. 
তাননই জন্যে এখনে যায়নি তার প্রাণ ॥ ২১ ॥ 


একদা] (য ল্লাথা 

এক নিমেষের তোমার বিচ্ছেদ পান্েলি সইতে, 
নয়নের পলকপাতে যে হয়ে ভঠতো ক্ষুণ্ন, 
আজ তান্ন চোখের সামনে ফুটে ভঠছে 

মুক্ধুলে মুকুলে লসালশাখা, 

আজ কি কনে সে সইবে 

এই শেষহান বিলহজ্বালা ? ॥ ২২ ॥ 


[ একশ; ষোল ] 


0 (2) 9 বীতরোতব্িলদ 09) 


রষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাহদ্ধংত্য গোবর্ধনৎ 
বিভ্রদ্থল্রব-বল্পভাভিরাধিকানন্দাচ্চিরৎ চুন্দিতঃ 

দর্পে ণৈব তদপিতাধরতটী-সিন্দুরযুদ্রাহ্নিতো 
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কৎসদ্বিষঃ ॥ ২৩ ॥ 


ধর 


1 রি 
টু টু 








সি ১ তে 


নি অন্য দিত ৬ /৬৪/০৮৭ দস 


বৃষ্কি-ব্যান্কুল গোকুলে 

যেদিন এসেছিল প্রলয়ের নস্যা, 

সেদিন আকুল গোকুলবাসাদেন রক্ষার জন্ব্ে 
দর্পভলে যে নাহ দিয়ে 

শ্রীকষ্ণ ারণ কন্েছিলেন গিলি-গোবরীন, 
ক্তজ্ঞতায় গোপারা যে বাহ দুঙ্ধন কলতে গিয়ে 
সশীমন্তের সিন্দুরে করেছিল অনুরজিত, 
কংসান্লি কষ্ণের সেই বাহু থেকে বধিত হোন 
আপনাদের কল্যাণ, 

লিখিলের কল্যাণ ॥ ২৩ ॥ 
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রখ 

রখ তে ॥ 

ডিও 12, 
বা ৮ ৫ 






প9ঃঠ অগা 
সাকাওজ্ক পুগুল্লী কাক 


এই সর্গে কবি জয়দেব সখীর মুখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের 
আঁকাঙুক্ষ। শ্রীমতীকে নিবেদন করছেন। সখীর মুখ থেকে শ্ীীকৃষ 
যখন শুনলেন, তার বিরহে শ্রীমতী মুমূর্ষু হয়ে উঠেছেন, তখনও 
কিন্তু তিনি নিজে শ্রীমতীর কাছে ছুটে যেতে পারলেন ন!। 
অগ্যনারী সহবাসের দরুণ তার মনে যে অপরাধ জমে উঠেছিল, 
তার ভয়ে মাধব শ্রীমতীর সেই নিদারুণ অবস্থ|৷ শুনেও যেতে 
পারলেন না। তিনি সত্ীকে অনুরোধ করলেন, ভার কথা 
শ্রীমতীকে জানিয়ে, শ্রীমতীকে যেন সব্ীরা তার কাছে নিয়ে 
আসে। তাই সখী ফিরে এসে বিরহকাতর! শ্ীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের 
হয়ে মিনতি করছে, শ্রীকৃষ্ণের দূতীরূপে তীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা 
শীমতীকে নিবেদন করছে এবং পরিশেষে আবেদন করছে, যেন 
তিনি হরি-অভিসপারে এখুনি যাত্রা করেন। 





| চিত্তে জ়াদেত্ব 1) 3910 009) 


অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্চনেন চানয়েখাঃ। 
ইতি মধুরিপুণ। সী নিযুক্ত স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্‌ ॥ ১) 








“3গে। সখি, 

আমাল্প মিনতি লিয়ে তুমি যাও শ্রামতার কাছে, 
নিয়ে এসে। তাকে এখানে, 

আমি লইলাম এখানে তান্নহই অপেক্ষায় ।” 
মধ্রল্লিপু শ্রান্ষষ্ণের এই মিনতি লিয়ে 

সশ্বী ফিন্ে আসে লাথাল কাছে, 

বলে" ১ ॥। 


[ একশ" কুড়ি ] 


॥3॥ ড॥ ৩১90 শীতগোবিলদ 93 


গীতম্‌ 
দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাৎ গীয়তে 


বহুতি মলয়সমীরে মদ্বনযুপনিধায় 

স্ফুটতি কুস্ুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় । 

সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥ 

দহতি শিশিরমযুখে মরণমন্ুকরোতি 

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোহুতি ॥ ৩ ॥ 








ওগো সখা, দেখে এলাম, 

নিরহে তোমার ব্যখিত বনমালা । 

সেই নিরহকে দ্বিগ7 ক'লে 

বইছে দক্ষিণের মলয়ের আগুন, 

ফুটে উঠেছে ঢালিদিকে সুগন্ধ ক্ু্নম 

গহ্বো যার উতলা করে বিরহীর মন ॥২॥ 


দেখলাম, 
ঠাদের আলোয় তিনি মৃতপ্রায় পড়ে আছেন, 
মদনের হাণে বিকল হয়ে বিলাপ করছেন ॥৩॥ 


৩৬৩. ৃ নু একশ' একুশ ] 


॥॥ চিত্তে জয়দেব | 08 ॥ ৩) 





ধবনতি মধুপসমুহে শ্রবণমপিদধাতি। 
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪ ॥ 


বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম। 
লুঠতি ধরণিশয়নে বন্ড বিলপতি তব নাম ॥ ৫ ॥ 





ঢারদিক থেকে ওঠে লিজের। 

(স-গুঞজন নিবান্ণ করতে 

দ্রহাত দিয়ে আবণ করেন আছ্ছাদন। 
প্রতিদিবসের শেষে আসে রজনী, 

তুমি-হার।! আধার নজনী, 

প্রতি মুহুর্তে তাই ঘনতর হয়ে ওঠে মনোনেদন] ॥ ৪ ॥ 


শখের আলয় ত্যাগ করে 

(তামার জন্য আজ তিনি হয়েছেন বনবাসা, 
সুখে অহরহ শুণু তোমানই লাম, 

ধুলায় লুটায়ে করছেন বিলাপ ॥ ৫॥ 


[ একশ+বাইশ ] 


|| ॥ 0 বীতকৌোবিলদ ৪6) 


ভণতি কবিজয়দেবে হরিবিরহবিলমিতেন 
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু স্ুরুতেন ॥ ৬ ॥ 


পূর্ব্বৎ যত্র সমৎ তরয়৷ রতিপতেরাসাদ্িতাঃ সিদ্ধয়- 
স্তন্সিন্নেব নিকুঞ্জমন্থমহাতীর্থে পুনর্মীধবঃ। 
ধ্যায়তস্বামনিশৎ জপন্নপি তবৈবালা পমন্ত্রাক্ষরং 
হানারারারাকারিনারিত ও টি ॥৭॥ 





কবি জয়দেনেন্ন ভণিত এই ডি 

তাদেলই জন্যে, প্রেসের প্রশ্বধ্যে মাণত ধাদেনর পুণ্য অন্তর; 
প্রার্থনা হননি, 

(স-অন্তরে জেগে ভঠন হ্কয়ং শ্রাহনি ॥ ৬ ॥ 


একদিন যে ক্লুভবনে 

(তামাল্প সঙ্গে লতিক্রীডায় মা হয়েছিলেন পূর্ণমনোলখ, 

আজ তুমি-শুন্য সেই প্রেমমহাতীর্ধে 

তেমনি অপেক্ষায় বসে আছেন মাণন+_ 

এই আশ লিয়ে, 

কবে আবার তোমার কুঢকুম্ত-আলিঙ্গলের অন্ত সাদ পাবেন । 
অনুক্ষণ মনে মলে তাই তোমাকেই করছেন ধ্যান, 

মন্ত্রের মতন করছেন জপ তোমারই প্রিয় নাম, 

তোসালই আলাপেন্ন মণ্র-নাণী ॥ ৭ ॥ 


[ একশ” ক্েইশ ] 


॥ | তত জয়্বাদত্ 119015902১0 ৩8 


গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাৎ গীয়তে 


রতিহ্মথসারে গতমভিসারে মদ্নমনোহরবেশম্‌ । 
ন কুরু নিতঙ্দিনি গমনবিলম্বনমন্ুসর তৎ হৃদয়েশম্‌ ॥ ৮ 


ঘধীরসমীরে ঘযুনাতীরে বসতি বনে বনমালী । 
পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরধুগশালী ॥ ৯ ॥ 





৮ ্ রা 
লা বৃ রহ 
১২ এটি 
[] নে র্‌ 1, সঃ ন 
!. খু র্ রা লা শি 
৮ দূ ০ নং রর 
এ নদ এস ঠা দু 
এ / ২. ক ॥ ৮7 বি 
৫. ২ সস ১১ ২ 
ঠেস মম | এ ** লন 
রঃ ূ রঙ চা , 
হর টু রি কি, ৯ খু 
7) 0৮০ % 
/ দ ৮7 ব রি 
রা 1 রিনা সি শা ৮ 
্ ১ * 4 ্‌ দু রি ু 
ঁ 1 1)" খ্‌ 11 রি 
€1 1 চ]। ২ ং / ॥ 
1.1 ৭ ডে, ) 
উকি 
১,২ র্‌ 
হু কি ণ 
সি ৭ 
্ ্‌ 
ওগো! সখি, 


মদন-মনেহন-বেশে তোমান হাদয়েশ্বর 


অপন্ধপ ল্তিস্ুখের আশায় বেল্িয়েছেন অভিসালে 
ওগে। নিতশ্বিনি, আল বিলম্ব করো না, 


এখুনি অনুসন্নণ হল তোমানল প্রিয়তমেল ॥ ৮ ॥ 


(তামাল পাঁনপয়োধরকে ম্দনে পাডিত কল্পবাল্প জন্যে 
চঞ্চল হয়ে ভঠেছে বনমালাল কলয্ুগল, 
পরীনসমীনর যমুনা তালে 


তোসান্নই জন্যে ভাই অপেক্ষা! কমন্সে লয়েছেল 


বনমালা ॥ ৯ ॥ 
[ একশ+ চবিবশ ]) 


| ॥ 3॥ ১ ৩১) বীতরৌোবিল্দ 869) 





নামসমেতৎ কতসফ্কেতৎ বাদয়তে মৃদু বেণুম্‌ 

বহু মুতে নন তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি বেণুয্‌ ॥ ৯০ ॥ 
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবছৃপঘানম্‌ । 
রচয়তি শয়নৎ সচকিতনয়নৎ পশ্ঠতি তব পন্থানম্‌ ॥ ১১ ॥ 





(তামারই লাম নিয়ে মৃদু সৃছু বাজিয়ে চলেছেন 
সক্কত বাগা +₹_ 
তোমার অঙ্গ স্সর্শ ক'রে যে বায়ু বইছে, 
সে-বাযুতে লয়েছে যে ধুলিকণা, 
তোমার অঙ্ক্মাশিত বলে সে থুলিকণাকে 
গায়ে সেখে ধন্য বোধ কলছেল ॥ ১০ 


পাথী উড়ে এসে সে গাছের ভালে, 

সশব্দে নড়ে ওঠে গাছেন্ন পাতা, 

সেই শব্দে তিনি সচক্ষিত হয়ে ওঠেন 

বুহি্মনি বা তমি এলে, 

তাড়াতাড়ি শধ্য! লনা করতে যান, 
আক্কুলভাবে চেয়ে খাকেন পথের দিকে ॥ ১১ 


[ একশ” পঁচিশ ] 
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মুখরমঘীরৎ ত্যজ মণ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্‌ 
চল সখি কুগ্ডীং সতিমিরপুগ্জৎ শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ ১২ ॥ 


উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে 
তড়িদ্বিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥ ১৩ ॥ 





সখি, 

চল্নণ থেকে খুলে ফেল মুখল পুল, 

চঞ্চল শব্দে পুর বিপ্ ঘটায় মিলন-কেলিন্প। 
বক্ষে জড়িয়ে নাও লীল নলিছোল, 

তরায় চল আধান্ন ক্ুডীভবলে 

যেখানে ল্য়েছেন শ্যাম তোমালি অপেক্ষায় ॥ ১২ ॥ 


ঘন নীল মেঘে শ্ুত্র হংসবলাক্াল্ন মত 
গ্যাসের নালবক্ষে বিরাজ হৃলছে শ্বেত গলহাল। 
ওগে! সখি, বহজন্মের পুণ্যেন ফলে সেই শ্যামবক্ষে 
নিপরীত-ঘনতির্ন সময়, 
তুমি বিন্াজ করবে অঞ্চল হিহ্যু ॥ ১৩ ॥ 

[ একশ” ছাঁবিবশ ] 





| 20৪১0 বীতগোবিলদ 98) 





বিগলিতবসনৎ পরিহ্ৃতরসনৎ ঘটয় জঘনমপিধানম্‌ 
কিশলয়নয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ধনিধানম্‌ ॥ ১৪ ॥ 





ওগো পদ্র-আখি, 
ক্লুজ-ভবনে উপশ্থিত হয়ে 
যখন তুমি ঘসন দেবে ফেলে, 
ক্ুস্ুমশয্যায় শুয়ে যখন আবর্পণহান 
মুক্ত কল্নবে জঘনদেশ, 
আবলণ-মুক্ত লতত দেখলে যেমন আনন্দিত হয়ে 


ওঠে লোক, 
তেমনি আনন্দিত হয়ে উঠবেন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥ 


[ একশ” পাভাশ ] 





॥॥ চিত্রে জয়দদব ॥৩00)॥ 00 3॥ 
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হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি ঘাতি বিরামম্‌ 
কুরু মম বচনং সত্বররচনৎ পুরয় মধুরিপুকামমূ ॥ ১৫ ॥ 


শ্রীজয়দেবে কুতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়মূ। 
প্রযুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


২১৯৯ 
+ ১১৯ 1 
. ১1412 
্ 1) 181 
্ ৫ 


৭ 2) &71: রর 
5 টু 





তুমি জান সখি, 

কত অভিমানা শ্রাহরি, 

তার ওপর রজনীও হয়ে আসছে শেষ। 

তাই বলি, কথা রাখ, 

তৃল্লায় সখানে গিয়ে পূর্ণ কন শ্যামের বাসন] ॥ ১৫॥ 


হ্যামচরণসেবক জয়দেব কবি 
(গয়ে চলে এই মধুর হলিকথা। 
হে সুণা, হে সঙ্জন, 
কবির সঙ্গে মিলিয়ে-_ 
করুন বন্দনা সেই সুক্কতবাঞ্চিত কক্ষণাময় 
শ্রীহনির ॥ ১৬ ॥ 


1 একশ” আটাশ ] 


চিত জয়ত্দন্ব-- 


তে 





1) 


॥ 1 5১01 ১ বীতারোত্িলদ 00) 








১৭ 





বিকরতি মুন্তঃ শ্বাসানাশাঃ পুরে। মুন্তুরীক্ষতে । 
প্রবিশতি মুন্ঃ কুঞ্জৎ গুঞ্জনুক্রর্কন্দ তাম্যতি 
রচয়তি মুন্ুঃ শঘ্যাৎ পর্য্যাকুলৎ ুন্তুরীক্ষতে 
মদনকদনক্লাস্তঃ কান্ডে প্রিয়স্তব বর্ততে ॥ ১৭ ॥ 


না উ 2১ 
॥ এর ্ হা চা জী ৯ ৃ 1 | ছি চন ণ 
যু 1 ০০ (১৬২1 ০ ৪ / রা 4 উদ 
৮৪ সি . ]1 
ওগে! সখি, 
আমি দেখে এলাম, 
এটি চির জ 
ঘন ঘন দীঘশ্বাপ ফেলতে ফেলতে 
হ্যাস5জ্দ্র যালবান্প চেয়ে দেখছেন সামলে 
পথেল দিকে | 


তোসাফে দেখতে না পেয়ে 

ঘিষণমনে আবাল প্রঘেশ কলছেন ক্কুগভনলে। 
সেখানেও তোমাকে দেখতে লন! পেয়ে 

মৃহ্ধ আর্তনাদে আবাদ আসছেন ফিনে । 

নারবান্প ঘ্ুদ্নে এসে করছেন শয্যা চলা, 

কিত্ত হায়, শয্যা যে শুন্য 

তাই হ্যান্ুল হয়ে চেয়ে দেখছেন ঢালিদিকে ॥ ১৭ ॥ 


[1 একশ” উনজ্িশ ] 


॥2॥ চিত্তে জয়াদনব 10) 2) 9 





তদ্বাম্যেন সমৎ সমগ্রমধুন। তিগ্লাংশুরস্তৎ গতে। 
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমৎ প্রাপ্তৎ তমঃ সাল্দ্রতাম্‌ । 
কোকানাৎ করুণম্বনেন সদৃশী দীর্ঘ মদবভ্যর্থন। 

তনুদ্ধে বিফলৎ বিলম্বনমসৌ রম্যোহ ভিসারক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥ 









শর 
ছু 


২ আস ও 


৮ ৯ 

শ্বশ। ৬৩ 

নং 

রা) চি শ 
/. রা ০ মু 
৯৮ ঠা 

রি ॥ ৯ টস ৮ বাঁ লিও 
ী ॥ ৮০৪ 
৭ ১ রি * ও 


হে সখি, 
তোমার সঙ্গে শক্রত। কর্পবাল জন্যে সৃষ্য 

গিয়েছে অন্তাচলে, 
শ্রা্ষষ্ণের অন্তনেরন মত গাঢ় হয়ে এসেছে অন্ধাকা'র, 
ঢক্রবাকীর মতন কক্ষণঙ্করে দীর্ঘকাল ধরে 

আমিও কলে চলেছি তোমাকে মিনতি, 
তাই বলি ওগে! সুঙ্ধো, 
আন বিলম্ব কন্সে হ্যর্থ কল্প! না এই মনু অভিসাল- 
লগ্ন ॥১৮॥ 
[ একশ” ত্রিশ ] 


2310 0১1 00 3১ ।। বৌত্িলদ 0: 


আগ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোলেখাধন্ স্বাস্তজ- 

প্রোদ্বোধাদন্থ সংভ্রমান্ু রতারভ্ভান্ শ্রীতয়োঃ। 

অন্যার্থং গতয়োভরমান্সিলিতয়োঃ সম্ভীষণৈর্জনতো!- 
দম্পত্যোরিহ কো। ন কো ন তমসি ত্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ ॥ ১৯ ॥ 





এ এ 


ওগো! সখি, আমি যেন দেখছি, 
পরস্মর পলক্মরকে খ্বু জতে খুজতে তোমন। 

হয়েছ মিলিত, 
প্রিয়-সম্ভাষণে পরস্মর পনরক্সরকে টিনলে অন্ধকানে, 
তালপন্ন আলিঙ্গনে হলে বন্ধ, 
তানলপন্প ছুষ্বন, নখাঘাত, কামকেলি:"' 
ননতিক্রীডালন আনন্দে ডদ্বেল হয়ে উঠলো! তোমাদের 
দেহ-সলন সু 







৬ 


115 





২5 র্‌ 
এ স্ব (33 
২ এ 

নর ক ্ 
রক | 


রর পুরে 
ই টা 
(৪ নি ৪ রর খ 


আমি চোখের সামলে দেখছি, 
সেই অন্ধকানে লসতশ্ত তোমাদেন মুখের 
লজ্জ।মাখানে। অপুর্ব আনব্দ-শ্রী ॥ ১৯ ॥ 


রা 
১৪ 


[ একশ একত্রিশ ] 





॥১॥ ত্র জয়দেব 00090 090 9) 


সভয়চকিতং বিন্যস্তস্তীং দৃশৌ তিমিরে পি 
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত। মন্দৎ পানি বিতন্বতীম্‌ । 
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ 

সুমুখি হুভগঃ পশ্ঠন্‌ ত্বামুপৈতু কতার্থতাম্‌ ॥ ২০ ॥ 


এছ 10 টা রর .. 
17 এ ৃ ৫ রি 
কস ৮ , & 1554. তি 
বউ চি - 
রর 1, 72108 417 টি 
পনের 3 - এ 








ওগো সুমুখি, 

এই সঙ্ব্যান অন্ধকারে সভয়5চাকিত দৃষ্টিপাতে 
তুমি অগ্রপর হও প্রিয়-মিলনে, 

অন্বাকানে কেউ পাঘে ন! তোমাকে দেখতে ঃ 
মান্মে মাহে তরুতলে ক্ষণিক থেমে ঘিশ্াম 


কন্নে নিও, 


তারপন্ন সেই নির্জান ্কাগবনে 

শীকষ্চ যখন তোমার প্রেমতঙ্গায়িত তনুল ক্সর্শ 
পাথেন 

আমি জানি সখি, 

ক্কতার্ধতায় ভে যাবে শ্যামের অন্তর ॥ ২০ ॥ 


| একশ* বত্রিশ ] 


॥ 3 309 ॥ 2১ বীতাীতিলদ 010) 





রাধাযুধ্ধযুখারবিন্দ-মধুপস্রেলোকামৌলিম্থলী- 
নেপত্যোচিত-নীলরত্বমবনী-ভারাবতারাস্তকঃ। 
স্বস্ছন্নৎ ব্রজনুন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং 
কৎসধ্বংসন-ধুমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২১ ॥ 





গ্রানাণার মুখপদ্ের মধু পান করে যে মপুকদ, 
ত্রিলোকেল মুক্ুটগ্বল্লাপ যে ভ্বদাবন ধাম, তার যে 
ভষণঙ্করাপ নালরতর, 
ধরার ভাল লাঘব করবার জন্যে যিনি হ্কতান্তের 
হনাপঃ 
প্রিয় মিলনে মধুর প্রদোষের অন্ধকান্পের মতল 
যিনি গোপাজনদের কাসনার ধন, 
কংসারি সেই দেবকানন্দন শ্রান্কঞ্ণ রক্ষা করুন 
আপনাদেন্প সকলকে ॥ ২১॥ 


গাতগাবিব্ 





যন্ত জগ 
্রৈ লুঠ 


সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের নিদারুণ অবস্থা শুনেও আমতী 
লতাকুগ্জ ত্যাগ করে অভিসারে বেরুলেন না। অন্তর চাইছে 
এখনি ছুটে যেতে কিন্তু ছুর্ভয় অভিমান শুৃঙ্খলের মতন পায়ে 
থাকে জড়িয়ে। অপরাধী নিজে না এলে বুঝি এ অভিমান 
ভাঙবে না। সখীরা কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারে না। 
রাধাকৃষ্জের মিলন ছাড়া তাদের যে নেই আর কোন আনন্দ। 
তাই সখী আবার . ফিরে চলে শ্রীক্চের কাছে। শ্রীমতীর 
নিদারুণ অভিমানের কথা ঢেকে শ্রীকৃষ্ণকে বলে, কৃষ্ণ-বিরহে 
রাধার কি মন্মান্তিক ব্যথা! যদি তাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের 
মন-বৈকু, অপরাধের ভয় ভুলে গিয়ে যদ্দি শ্রীমতীর মান রাখবার 
জন্যে শ্রীকৃষ্ণ উপযাচক হয়ে আসেন শ্রীমতীর কুঞ্জে। সেই রসই 
পরিব্শেন করেছেন জয়দেব কবি এই সর্গে। 





| দত ডজয়াদেব 00900310590) 


অথ তাৎ গন্ভমশক্তাৎ চিরমন্রক্তাৎ লতাগৃহে দু) 
তচ্চরিতৎ গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহু ॥ ৯ ॥ 





॥ 
হ্ শী ৪ত 
স্‌ হল 


ক লিপ পিপপা 
শকরর দি রঃ 





সি 


লতাগুহে লীন! চিন-অনুরাশিণী শ্রীমতা তবু হায়, 
প্রিযঅভিপানে পান্নলেন না যেতে । 

তাই দেখে সা শ্রাসতান কাছ থেকে 

পুনরায় এলো! প্রেম-পীড়িত শ্যামের কাছে ॥ ১ ॥ 


[ একশ+ ছব্রিশ 


| 0310 ও 50 0 বীতরৌোবিল্দ 800) 


গোগডাকিরীরাগেণ রূপকতালেন ন গীয়তে 


পণ্ঠতি দিশি দ্িশি রহসি ভবন্তম্‌। 
তদধরমধুরমধুনি পিবস্তম্‌ ॥ 
নাথ হরে সীর্ঘতি রাধ। বাসগুহে ॥ ২ ॥ 
















র 
॥ দি টি 
রঃ 1] 
1111) রি 
11 ৃ ! 77 & মা রি হন 
? রা 
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বি 
পু লং 
তারা শি ছি নী পে ২ ॥. 8 € 
২51 রী লা 
ঢু স্ছা 7 ॥ 


শ্রুকষ্ণের কাছে এসে সখী বলে, 

(হ নাথ, হে শ্রাহপ্ি 

লভাগুহে তোমান্ি জন্বে বিষাদে কাদছে শ্রীমতী । 
তান্প মধুর অবলেন সুথা তোমারই জন্য, 

সেই তোমাকেই আক্ষুলভাবে চাদ্সিদিকে দেখছে ॥ ২ ॥ 


২২৫2, 
গঠট৯ 


১৮ [ একশ” সাইত্রিশ ] 
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ত্দভিসরণরভসেন বলম্তী 
পততি পানি কিয়ন্তি চলভ্তী ॥ ৩ ॥ 


বিছিতবিশদবিসকিশলয়বলয়। 
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়। ॥ ৪ ॥ 





দেখলাম, 

অন্তনেন্ন আকুল আগ্রহ 

তিলি অভিসান্ের জন্য পা যাড়ালেন, 
কিন্ত কয়েক পা যেতে না যেতেই 

অবশ হয়ে ভমিতে লুটিয়ে পড়লেন ॥ ৩ ॥ 


পদ্দের কিশলয় আর পলনেন বলয় ধারণ হন্নে 
তিনি কোননকমে বেঁচে আছেন 
তোমারি প্রেমরতিন আশায় ॥ ৪ ॥ 


[ একশ” আটভ্রিশ ] 





0১ (॥ 0 তি বীতগমোবিল্দ ৪91 


৯১ 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনধীল। ॥ ৫ ॥ 


তরিতযুপৈতি ন কথমভিমারয্‌ । 
হরিরিতি ব্দতি সখীমনুবারয্‌ ॥ ৬ ॥ 


সং ১, ২ চারা ৪ ১) 
গা ৭: তি ৯ রহ 
8৮ স্‌ 9৩) 
্ 


টং "3 
: 418 
্ ম্লাঃ 
এন চা নি 
রি খু ন চস 
















ধাম 
$ রঃ 


৯ 





নিজের বেশ পরিবর্তন কঘ্দে, 

শ্রীমতা ভোমান্ি মতন করেছেন ঘেশভষ৷ 
নিজের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবছেন 
তিলিই যেন শ্রান্ষষট ॥ ৫ ॥ 


কেন শ্যাম আসছেন না অভিসারে, 
হানে হানে করছেন সখীদের (সই প্রশ্ন ॥ ৬ 


[ একশ” উনচল্লিশ ] 





| চিত্তে জয়দেব 00900010390 


শ্লিষ্যতি চুন্বতি জলধরকলমূ। 
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনলমূ ॥ ৭ ॥ 


ভবতি বিলম্িনি বিগলিতলজ্জ। 
বিলপতি রোদ্বিতি বাসকসভ্জা ॥ ৮, ॥ 





হ্যামদেহ তুমি এসেছ মনে কনে 
কখন না মেঘসদৃশ গাঢ অন্ধাকারকেই কল্পছেন 
আলিঙ্গন আল চুম্বন ॥ ৭ ॥ 


আবানন কখনও বা, 

(তোমান আগমন বিলম্ব দেখে 

নাসনসজ্জায় উঠছেন ছিলাপ হন্নে, 

কেদে উঠছেন সকল লজ্জ! ত্যাগ কনে ॥ ৮॥ 


[ একশ” চল্লিশ 1. 


1 ১॥ 1 লীতরোবিল্দ 0 


০৮ পন টিপ পপরনাহ্দরাগরারাপগারচারধানিাল চার 








ভ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতয্‌ 
রসিকজনৎ তন্তামতিযুদিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 


বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত- 
জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলৎ ব্যাহরস্তী । 
তব কিতব বিধায়ামন্দ্ কন্দর্পচিন্তাৎ 
রসজলধিনিমগ্রা ধ্যানলগ্র। মবগাক্ষী ॥ ১০ ॥ 


ঘ ং নি 
1) ০৯১১ ভি 8 ক 071 
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কব্বি জয়দেৰের বিরটঢিত এই গানে 
জেগে ডঠক পনরমানন্দ 
লসিকজনের অন্তরে ॥ ৯ ॥ 


ওহে শঠ, 
তোমারই ভাবনায় ব্যাকুল 
তোমারই প্রেমসাগন্সে নিমগ্ন 
সেই মৃুগনয়না 
তোমান্লি ধ্যানে আছে জীবনধান্ণ কলে। 
কখনো উঠছে লোমাঞ্চিত হয়ে, কলছে শাংকান্, 
কখলে৷ বা মনোবেদনায় উঠছে ব্যাকুল বিলাপ 
কনে ॥ ১0) ॥ 


[ একশ একচল্লিশ ] 


॥॥ চিত্তে জয়দেব ॥)0 030 33000 





অঙ্গেঘাভরণং করোতি বন্ুশঃ পত্রেছপি সঞ্চারিণি 
প্রাপ্ত ত্বাং পরিশককতে বিতন্ুতে শষ্যাৎ চিরৎ ধ্যায়তি। 
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনা সঙ্কব্ললীলাশত- 

ব্যাসক্তাপি বিনা তয়। বরতনুর্নৈষা নিশীৎ নেষ্যতি ॥ ১১ ॥ 





তুমি আসছে] মনে করে 

করায় অঙ্গে পরঞ্েন অলংকার, 

তুমি আসনি (দেখে 

আবার তখুনি খুলে ফেলেছেন সব। 

থাতাসে নডে ডে গাছের পাতা, 

মন হয় যন তুমি আসছে।, 

তাড়াতাড়ি তোমার জন্যে করে শয্য। ন€ন| ৷ 
কখনো বা তোমার ধ্যানে হয়ে থাকে শুঙ্ক। 
এইভাবে বেশ পরতে আর বেশ খুলতে, 

পথ য়ে থাকতে থাকতে আর শয্যা রচনা কলতে করতে, 
(তামার চিন্তায় আর সংকল্সে 

অসহ্য হয়ে উঠেছে তার নিশিযাপন ॥ ১১॥ 


[ একশ' বিয়াল্িশ ] 


|) 000 বীতযোবিল্দ 83। 


কিং বিশ্রাম্যসি রুষ্ণভোগিভবনে ভাগারভূমিরুহি 
ভ্রাতর্ধাহি ন দৃষ্টিগোচরামতঃ সানন্দনন্দাস্পম্‌। 

রাধায়। বচন তদধ্বগমুখানন্দাস্তিকে গৌপতে। 
গোবিন্দস্ত জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রীশস্ত্যগর্ত গিরঃ ॥ ১২ ॥ 






রর পু মি 
22 382 


নে সি, ২ 
₹্‌ রে হা ই টু 


ওহে পথিক, কেন হিশ্রাম কলছো 

এই ক্কালসর্প-সসানুুল বটতক্ষমূলে ? 

শী অদূরে রয়েছে দেখ আনন্দময় লন্দ-আলয়, 

শখানে যাও ! 

গ্রীরাধার শী বচন ননদগোপেন কাছে 

পখিক কৌশলে কনে গোপন 

তার জন্যে শ্রীকঞ্ণ পখিককে করেছিলেন যে প্রশংসা, 
তাতে নন্দিত হোক তোমার হাপয়, হে পাঠক 1 ॥ ১২ ॥ 


সপ্ত জাগা 
হাত হাতে 


বাকি গভীর হয়ে আসে, মাথার উপরে আকাশে স্ফুটতর 
হযে ওঠে বুন্দাবনের নিশীথচন্দ্র । আীমতী অসহ বিরহ-ব্যথায় 
কুঞ্জভবনে বসে থাকেন শ্যামের শ্রতীক্ষায়। কিন্ত শ্যাম আসে 
না। শুকিয়ে ওঠে অঙ্গের ম্বগমদচন্দন, শুকিয়ে ওঠে গলার 
মালতীহার। সখী গিয়েছে শ্যামচন্দ্রকে নিয়ে আসবার জন্যে, 
সামান্য শব্দ হয়, তিনি উচ্চকিত হয়ে ওঠেন, এই বুঝি শ্যামকে 
নিয়ে সবী ফিরে এলো । সখী ফিরে এলে। কি্ু একা । অশ্রু 
জলে শ্রীমতী বুঝলেন তার নারায়ণ আজ নাগররূপে অন্ত নারীর 
সঙ্গে করছেন নিশিষাপন। সবীর কাছে কেঁদে ভেঙ্গে পড়েন 
শ্ীমতী। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অন্য নারীর সঙ্গে 
প্রেম-রত মাধনের ছবি, নাগর নারায়ণের ছবি । গ্ীমতীর কাতর 
বিলাপের মধ্য দিয়ে কবি জয়দেব এই সর্গে মাধবের সেই পর- 
নারী-প্রম-লীলার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন । 





৯০ 
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১ 








শি ও পা শা চপ ব্জ্যাত। নদ এপ সপ ১ সত ২ আস পপ শপ 


অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবস্স পাতসঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাগ্ুনশ্রীঃ । 
রন্দীবনাস্তরমদীপয়ঘতশুজালৈবিকৃমুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥ 


প্রসরতি শশধরবিন্ধে বিহিতবিলম্মে চ মাধবে বিধুর। 
বিরচিতবিবিধবিলাপৎ স। পরিতাপৎ চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥ 
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্ পি 
নত 
এ ক্ষ 
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০১ 
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ররর, /৯, 

ঠা $ 

নর ' ২ 4.4 
চন চা ক? ঁঃ রে ! 
সতপল ৮ শাখা ০ ৯, 1. 


০০ 


সি নি শা সি” 1৯৪৯ এ ৰ ্ 
সখ র রি রা রর দি নে নন চু এ 
আল ৮ পতি সস ৮2 1 
রর সঃ রা ১, 4 চারলেন ॥ নি 
্ চি হি ত্ টানি )ত- ৫" শর ২1 ঁ 
টে ৯০৮ ৮ 45 নঠ ৮1 $ । ্ শ্ চঃ 
ক্ষ রর ₹. সু গতি ; 1 £ ্ হি 
5 ৃ ,* ২ রা ঞ্জ মর শপ ভি 1২ রি 1 এ লি ২ ৫.২ সভা সস চি চি 
টা ্ 25৮. 25 2 2 
1২ ০০ এট ত ভুত 


লি 


বন্দাবনের আকাশে ফুটে ও চাদ, 
দিককবধূর্ বদনে যন চন্দনবিক্ধু। 
ক্কুলট। নালীন্ন গোপন-অভিসানে 
আলোন্প নিব ঘটালো অপল্গাথে 
বুকে তার কলহ-টিহ ॥ ১ ॥ 


[ একশ" ছচল্িশ ] 





30 2১ 20 50 বীতরোবিল্দ 9) 


থা” শগগানর৬৯০ ০৪০৯০ বরা 


গীতম্‌ 


সি 


মালবরাগযতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 


কথিতসময়েছপি হরিরহহু ন যযৌ বনম্‌। 
মম বিফলম্দিমমলমপি রূপযৌবনযূ। 
যামি হে কমিহ শরণৎ সথীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ৩॥ 
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০ চা রি ৫ রাজার 


ব্রমশঃ ঠাদ আকাশে স্মটতর হয়ে ওঠে, 
কিন্ত আসে না মাথব। 

বিষাদে শ্রীমতা করেন বিলাপ 

বিবি আকুল ভঙ্গিমায় ॥ ২ ॥ 


কখিত সময় কখন চলে গেল, 

তনু এলো না হি । 

বিফলে চলে যায় এই অমলিন লপযৌবন,। . 
হায়! সখান্লাও করলে! আমাকে বঞ্চনা, . 
এখন আমি কাদ্স শরণ নিই ?0৩॥ 


[ একশ? সাতচলিশ ]. 





॥৯॥ চিত্র জয়দেব 09000 0 3) 


যদনুগমনায় নিশি গহন্মপি শীলিতম্‌। 
তেন মম হুৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্‌ ॥ ৪ ॥ 


মম মরণমেব বরমতিবিতথকে তন। 
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫ ॥ 





হায়, যান্ন জন্যে এই ল্াত্রি-লিশাথে 
আসতে হলে আমাকে গহন লে, 
(সই আমাকে নিষ্ত লেন মত 

বিদ্ধ কললো। মদলেন্ন শলে ॥ ৪8 ॥ 


এখন আসান মললণই ভাল, 
অচেতল এই হ্যর্য দেহে 
নিলহাললে দগ্ধ হওয়ায় কি লাভ % ॥ ৫ ॥ 


[ এফশ+ আটচল্লিশ ] 


0) 3 003 শীতহোনিলদ ৭) 





মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী 
কাপি হরিমন্ুভবতি কতত্বর্লুতকামিনী ॥ ৬ ॥ 


অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্‌ । 
হরিবিরহদ্হনবহনেন বনুদৃষণমূ ॥ ৭ ॥ 







রা 3৬ স্‌ 
রঃ ৫ রং ৬ দি দে রঃ 2 রদ রি 
তি ঃ না ভন 


এই মপ্ুর বাসন্তী নিল! 

আমাকে করছে যন্ত্রণায় দগ্ধ, 

কিন্ত কোন্‌ সে পুণ্যবতী নালা 
এমন মধ্ুযামিলীতে ভাসছে 
হনি-মিলনের সুখের আনন্দে ॥ ৬ ॥ 


প্রিয় আসবে বলে 

অঙ্গে ধারণ করলাম মণিবলয়েলস ভূষণ, 
এখন হন্সিবিদ্ষহে 

সেই ভূষণ হলে! বেদনাল বিষ-কণ্টক ॥ এ 
[ একশ" উনপঞ্চাশ ] 


8 চিত্র জয়াদব 00930 0091 


হি পি ৯৭০ ৯৮ পির পাবার স্পা 








রাহ রগ সেটাতে রস ভব 


কুহুমস্তকুমারতনুমতনুশরলীলয়। 
অআগপি হৃদি হস্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ॥ 


অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতস। | 
স্মরতি মধূত্ুদনো। মামপি ন চেতসা! ॥ ৯ ॥ 













কু টি ও টি 
বা ১:৫৫ 
25 ১4 ৪ 
তি সি রঙ এ 
তা 745 (বসু 
৫ ও টি পে ভর ভি? 
লি শি এ চু 
11 সি আহ? চ ১১ 
177 4৮ ৭, চা টি চন 
87৮1৮ শান পের সপ এলি তত 
রদ নু ৬৬. জু জজ ঘা] 
72 রি স্ ₹ 2 06515 
ডি চটি চিঠি ৮ 
8৭:৭8 ছ্‌ 
থা, 21 ৮, ই 
2118: মনি র্‌ 2 
4 বু ₹ ি ১ 48. ৫ ২১১ ৫) ছি ৮৮ 
! ৮,৯২৭ / এ ২ চা রর ্ 
ইউ ২) ২ ডি 








4) 


০ 


ৰা না 





রর 


পাটি 
যা রং রর 
17 প্‌ 
৯ ॥ 







| ্ রা নর রি ১৮ হায়, 
2 আমা ই নুকের এই ফুলহার, 
১/:/০১15811০.. ০.০. কুন্ুমস্বকুমার আমার এই অসহায় দেহ দেখে 
1:15. 7,01717%  মদল শনের মতন দিচ্ছে যাতলা ॥ ৮ ॥ 
) ১১:87 ৮ 


যার জন্যে, 

এই গহন বেতসবনে এলাম 
সব ভয় তুচ্ছ হলে, 

সেই মধ্সুদনই তান মন থেকে 
আমাকে দিলে নির্বাসন ॥ ৯ ॥ 


[ একশ+ পঞ্চাশ ] 


|) (3100 290 বীতযোনিলদ 1190 


০০ 
ারকআাারজালানেজারালাদ দারা পাস) হরর, এপ গজ পাষ্১০ (মাসি দস। সর ০০০০ ০ 





হরিচরণশরণ-জয়দেবকবিভারতী । 
বসতু হৃদ্ধি যুবতিরিব কোমলকলাবতী। ॥ ১০ ॥ 


তৎ কিৎ কামপি কামিনীমভিস্থতঃ কিন্বা কলাকে লিভি- 
ব্ধো বন্ধুভিরঞ্চকারিণি বনাভ্যণ্ণে কিযুদ্ভ্রাম্যতি | 

কাস্তঃ ক্লাম্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতৃমেবাক্ষমঃ 
সন্কেতীরুত-মন্তরব্জুললতা-কুণ্তেহপি হন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥ 





হলিচরণে শরণাগত কবি জয়দেব, 
তার এই গান, 

কোমল কলাবতী লান্পীর মত 
অন্তর জয় করুক ভক্তজনের ॥ ১০ ॥ 


তবে কি হরি আজ 

অন্য নারী অভিসানে করেছেন যাত্রা ? 

না, বন্ধুরা খেলাচ্ছলে তাকে লেখেছেন আটছে ? 

কিন্ব! অন্ধকার বনপথে হানিয়ে ফেলেছেন পথ ? 

পথশ্রমে অবসন্নদেহ বসে পড়েছেন কোন্‌ অজানা 
তক্ষতলে ? 

তিলিই দিয়েছিলেন সঙ্কেত, এই বেতসনুজে হবে দেখা, 

(কেন এলেন ন| তিনি ? ॥ ১১ ॥ 


[ একশ” একাম্স ] 


21 চিত্র জয়দেব 0030012১009) 





অথাগতাৎ মাধবমস্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমুকাম্‌ । 
বিশক্কমান। রমিতৎ কয়াপি জনার্দনং দৃইবদেতদাহ ॥ ১২ ॥ 





(যখন শ্রীমতী এই রকম চিন্তা করছেন ) 


সেই সময় মানের কাছ থেকে ফিন্ে এলো সম্ী, 


একাকিলী, বিষাদে নির্বাক সুখ । 
তাই ন1 দেখে শ্রীমতা চিতায় হয়ে উঠলেন ব্যাকুল, 


নিশ্চয়ই মাঘ তাহলে গিয়েছেন অস্য নায়িকাল 
অভিসারে | 


(ঢাখের সামলে ফুটে ওঠে মাথবেল মোহলমৃত্তি, 


শ্রামতা বিষাদে বলে ওঠেন:''॥ ১২ ॥ 
[ একশ” বাহাস ] 
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গীতম্‌ 
বপস্তরাগধতিতালাভাৎ গীয়তে 
স্মরসমরো চিতবিরচিতবেশা। 


গলিতকুহুমদরবিলুলিতকেশ। ॥ 
কাপি মধুরিপুণ। বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥ ১৩॥ 


হরিপরিরস্তণবলিতবিকার৷ 
কুচকলসোপরি তরলিতহার! ॥ ১৪ ॥ 











খে কিনি £2৬ 
10 রি ০ 
০ না পা রর 

" পু ১ম টং ২ ২৯৮ 

চান ৮81 রি * 

্ $., টস 5: সা 

১4 ই 3৭ ১১: 

ঠা এ 

ই... ? রী ঘ 


কেশপাশ পড়েছে শিখিল হয়ে, 
লিখিল কবরী থেকে খসে পড়ছে 
সুভাদভা. 
(প্রমরণে সুসঙ্জিতা আমার চেয়ে 1৮, 
গুণবতা অন্য কোন নারী 
মনে হয় আজ মিলিত হয়েছে মাধথঘের সঙ্গে ॥ ১৩ ॥ 


আমি যেন ক্সষট দেখতে পাচ্ছি, 
শ্রহনির আলিঙ্গনের পুলকছাঞ্চল্যে 
ক্ুঢকলসেরন ওপর দ্রলে ভঠছে 
সে-নারীর বক্ষহার ॥ ১৪ ॥ 


২০ ] একশ" তিপ্লান্ন ] 





॥॥ চিত্তে জয়দেত্ব 031139030৩১) 


বিচলদলকললিতাননচন্দ্র 
তদধরপানরভসরূুততন্দ্রা ॥ ১৫ ॥ 


চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোৌল। 
মুখরিতরসনজঘনগতিলোল। ॥ ১৬ * 





দেখছি, 

(স-নানার মুখজ্জে 

উড়ে উড়ে এসে পড়ছে চণ অলক, 
শ্রাহরির দুষ্বন-নুখে 

চুলু ঢুলু মুদ আসছে তার আখি ॥ ১৫॥ 


ললিত কপোলে তার্ন ছলছে মণিকুণ্ডল, 
সুখর হয়ে উঠছে মেখল। 
ঘন ঘন জঘনের সঞ্চালনে ॥ ১৬ ॥ 


একশ' চুয়ান্ল ] 


100 350 0 শীতরৌোত্বিল্দ 80 
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা. 
বহ্বিধকুজিত-রতিরসরসিতা। ॥ ১৭ ॥ 


বিপুলপুলকপরর্ুবেপণুভঙ্গ! 
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গ। ॥ ১৮ ॥ 
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ং 1১২ 
বাঞ্চিতকে বুকে পেয়ে 

কখনো ন! প্রেমলাজে লঙ্জিত হয়ে উঠছে সে, 
কখনে! ঘ! আনন্দে হাসছে, 

নতিরসে বিভোন্প হয়ে 

কখনো না করছে কত না অস্ট পনি ॥ ১৭ ॥ 


কখনও না সে-নান্নী 

বিপুল পুলক উঠছে কেপে কেপে, 

কখনও 1 ঘন শ্বাস ফেলে, 

কখনও ন! হঢোখ মুদে প্রকাশ করছে 

| লতিরঙ্গ ॥ ১৮ ॥ 


[ একশ' পঞ্চানন ] 


॥॥ চিত্তে জয়দেব 0) 0 30 99) 





শ্রমজলকণভরম্ভগশরীর! 
পরিপতিতোরসি রতিরণধীর। ॥ ১৯ ॥ 


প্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতমৃ- 
কলিকলুষৎ জনয়তু পরিশমিতম্‌ ॥ ২০ ॥ 





(প্রমকেলিতে ক্লান্ত সেই 
স্ুভগ নান্নীল দেহ 
শরমবালিতে হয়েছে সিত, 


৭৫০. রতিরণ-নিপুণ। সে-নারী 
৪১১ আবেশে লুটিয়ে পড়ছে 
২ ১৮টি শ্রাক্ষষের বক্ষে ॥১৯॥ 


শ্রীজয়দেব কবির এই হরিপ্রেমলীলা 
দুর কক্ষক পর্বজনের কলি-কলুষ-ভার ॥ ২০ ॥ 


|] একশ/ ছাপ্পান্ন ] 
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বিরহপাণুমুরারিযুখান্থুজ- 
ভ্যুতিরিয়ং তিরয়ন্নরপি বেদ্নাম্‌ । 
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ 
হহদয়ে হৃদয়ে ম্দনব্যথাম্‌ ॥ ২১ ॥ 





লান্রি-অবসানেন্ন বার্ড লিয়ে 

মদনের নঙ্ধু চন্দ্র যাচ্ছে অশ্, 

অন্তরে কমে আসছে বেদনার ভাল: 

কত্ত, 

লাত্রিশেষের এই পাল চাদের মুখ 

স্মরণ কলিয়ে দিচ্ছে মাথবের ম্লান মুখপম্ম, 

আবার মদনব্যথায় হ্যখিত হয়ে ভঠছে অন্তর ॥ ২১ ॥ 


২২3 
শি 


[ একশ” সাতান্ন ] 
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গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাৎ গীয়তে 
সমুদ্বিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে। 
মগমদতিলকং লিখতি সপুলকৎ ম্গমিব রজনীকরে । 
রমতে ঘমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ 
ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিক্নুরে তরলিততক্ুণাননে। 
কুরুবককুতুমং চপলাস্ম্ষমং রতিপতিস্বগ্রকাননে ॥ ২৩ ॥ 


যমুনার তালে ক্ুজভবনে রর 


রে | ! ) 
প্রম-বিহার করে বিজয়ী শ্রীহরি ! রত 






। 8১4 





(প্রম-জাগানিয়। নায়িকার মুখ্ঠাদে 
ঢুষনে বলিত হয়েছে অধর, 
গিকলক্কের মতল 

তাতে একে দেন মুগমদচিহ ॥ ২২ ॥ 


ঘন মেঘভারের মত যে নায়িকার কেশদামে 
মদন পেয়েছে তান্প বিহারের বন, 

আনন্দে নিজেন্ন হাতে মান গেঁথে দেন তাতে 
কুক্ষবকফুলেল বিছ্যত ॥ ২৩ ॥ 


[ একশ+ আটা ] 


1000 30 0 3১0 বীতাতোবিলদ 8097 





ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদ্বরুচিরূষিতে। 
মণিসরমমলৎ তারকপটলৎ নখপদশশিভুষিতে ॥ ২৪ ॥ 


জিতবিসশকলে মৃদ্ভূজধুগলে করতলনলিনীদলে । 
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ৎ বিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫ ॥ 





লায়িকাল্ন ঘন কু5চগগনে 

দেখ! যায় তাল নখরেখার চাদ, 
সেখানে ছ্লিয়ে দেন মাণরতের হাল, 
আক্কাশ ভদ্বে ওঠে যেন তালায় ॥ ২৪ ॥ 


শিগ্ঝধ করতল তান্ন যেন পদ্মশাতল, 
ভূজযুগ তান স্ুগোল মৃণাল, 

সেই পদ্মসণালে ভ্রমরের দলেল মতন 

শোভ1 পায় মরনকতলনীালা, 

যখন শ্রীহঘ্ি পনিয়ে দেন হর্ণ-বলয় ॥ ২৫ ॥ 


[ একশ উনধাট ] 





20 দিত ভয়াদেব 10910000000 9). 


লিজ 


রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাপনে 
মণিময়রসনৎ তোরণহসনৎ বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ২৬ ॥ 


চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপুজিতে। 
বহিরপবরণৎ যাঁবকভরণৎ জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ২৭ ॥ 








১৫, ২ 
ঃ ৫ 
&1 ২২ 
নি রি 
রে ৯, পাটি প। সিলছি তং 
পি 77২17১1 
£ ২২ 


০০ 










2৯ 
৬ 
১৮ 
চার 
4... রে *প১, ৭ 
৬৯ কে? 
48 
চাটি নি লি 
গ শি ঃ 
শু ৭ চা 
শ। 
ক্ষ 
ও 
চর এ . রি 
না সস ৩ 
॥ 
1 
1 ৯) 
॥ 1 
4 


শ্রাহনি পরিয়ে দিচ্ছেন হ্বর্ণকাকী 
নায়িকার সঘন জঘন দেশে, 

(স তে] জঘন নয়, 

(স যেন নতির ঘরে মদনের কনকাসন। 
তোলণে মঙ্গলমালার মত 

দোলে সে কনকক্াঞ্চী ॥ ২৬ ॥ 


নখমণিশোভিত সেই সুন্দলীর ছরণপদ্গ 
বক্ষে ধারণ করেছেন শ্রোহরি, 

বক্ষে থান করে 

ন্ভিত করছেন তাকে অলক্তকে ॥ ২৭ 


[ একশ* ষাট ] 


1000 (3 6) 0 ১ ধীতিযোন্িলদ 809 


রময়তি সুভূশৎ কামপি হৃতৃশৎং খলহলধরসোদরে । 
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসৎ বদ সখি বিটপোদরে ॥ ২৮ ॥ 


ইহ রসভণনে কতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে | 
কলিযুগচরিত ন বসতু ছুরিতৎ কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥ 





হায় সখি, 

হলঘনেনল্প সোদর সেই খল শ্রাহনি, 

যদি অপনল নায়িকান্ন সঙ্গেই আনন্দে করেন নিহাল, 
তে আনন কেন আমি শ্ক্ষমুখে 

নসে থাকি এই ননভবনে 2 ॥ ২৮ ॥ 


প্রানেনাশন সুলালিল চলণসেনক 
কবিল্লাজ জয়দেবের এই হলিগুণগান, 

যে ন্লে শ্রবণ, 

দুল হয়ে যায় তাল লিয়ুশ-পাপভান্ন &॥ ২৯ 


২১ [ একশ” 


0:2১ দিতে ভত্দেব 01000030628 ৩8 





নায়াতঃ সথি নির্দয়ো যদি শঠস্ৎ দূতি কিং দূয়সে 
স্বচ্ছন্দ বন্ুবল্লভঃ স রমতে কিৎ তত্র তে দৃষণমূ। 

পশ্ঠান্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িত্ারুষ্যমাণৎ গুণৈ- 
রুৎ্কঠপ্তিভরাদিব স্ফুটদ্িদৎ চেতঃ স্বয়ং ঘাস্ততি ॥ ৩০ ॥ 











পা ক নি 
ন্পী 17 
৯১ (5 22:৮5 
টব 1 রি রে 















স্পর্বতিত এগ | ১২১ 
ওগো] সখি, ওগো দূতি, 

যদি সে-নিষ্ঠ'র আমার সঙ্গে শঠত] ক'ত্নে 
লাই এলো ক্লুঙগগভবনে, 

তাতে তুমি কেন হচ্ছে! লু ঠত ? 

আমি জানি সে বহবলভ, 

আনন্দে কদ্সে ঘহু নায়িকান্ সঙ্গ বিহাল, 
তাতে তোমান্ন কি দোষ হল ? | 
আনন দেনা নেই সখি, 

দয়তের গুণে আক্ষ্ণ হয়ে 

হৃদয় বিদীর্ণ ক'ে 

এখুনি 5চলঘে আমান প্রাণ অভিসানে, 


অনিচ্ছেদ প্রিয়মিললের আশায় ॥ ৩০ ॥ 
[ একশ বাধটি ] 


123 3॥ 50 1 শীতাীোব্বিলদ 0090 





গীতম্‌ 
দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাৎ গীয়তে 


অনিলতরলকুবলয়নয়নেন 
তপতি ন স। কিশলয়শয়নেন। 
সখি ঘ। রমিত। বন্মালিনা ॥ ৩১ ॥ 


বিকসিতসরসিজললিতমুখেন 
স্ফুটতি ন স। মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২ ॥ 






ওগে৷ সখি, 
পননে চঞ্চল নীলকমলের মত 
যার ঢঞ্চল-নয়ন, 

সে ঢ5ঞ্চল বনসালার সঙ্গে য কলেছে ল্নমণ, 
পলবশয্যায় আর ভার লাগে না তাপ ॥ ৩১ ॥ 


বিকশিত পদ্মের মত যার মুখ, 

(সই মুখ দিয়ে যাকে সে করেছে দুৰ্বন, 
সে-ছুম্ষিত সুখ 

আর হয় না মদনের বাণে হিষ্ধ ॥ ৩২ ॥ 


[| একশ? তেষটি ) 


॥॥ ছিতে জয়দেব 0) 0000) 


অম্বতমধুরমহৃতরবচনেন 
স্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩৩ ॥ 


স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন 
লুঠতি ন স। হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪ ॥ 


৯৯, 
উদ ক 

2 না) টি 
2 





(য হয়েছে অভিষিক্ত 


তাপ অমৃত-মধ্ুর মৃদ্রবচনে, 
কি আর জ্বালা দেবে তাকে 
সলয়-পবন 2 ॥ ৩ ॥ 


২্/৮ 
শ্বলপঘের মত তার 
শ্রীকর আর চরণ যে কনেছে স্সর্শ, 


ঠাদের আলোর ক্সর্শে 
জাগে নল! আর তার সন্তাপ ॥ ০৪ ॥ 


[ একশ? চৌষট্টি 


|3)॥ 3) 00 ও শীতাযোত্বিলদ 0) 


সজলজলদসমুঘয়রুচিরেণ 
দলতি ন সাহদ্ি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥ 


কনকনিকষররচিশুচিবসনেন 
শ্বসিতি ন স। পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥ 















॥ 
১ ২ 4১ 
৮. ৩ টা 1) রঃ ন্‌ 
০৯ হা 4 স্টপ ) 
ণঁ ২৭ 
রতি রি. 1 4 / 


২) 

111 ১7 রি | 
চি, 107. 17২ ৫ 1 ১২ 

টা ১44 & রি ৬ 9) এ ২ রা 
পাশ ১ ১ 01 ১ 
21177748175 :1178 
৯ রর 9 0৬ (৫1 রা 9) ) 
১১45৭ টার এ 


বিট? . রিট, 
ই 





সজল মেঘের মত শ্যামল সে, 
যাকে একবার কলেছে আলিঙ্গন, 
বিরহ আর পান্নে না নতুন ক'রে 
দহন করতে তার হৃদয় ॥ ৩৫ ॥ 


শত 1/%, 
০ 


দি 


সেই পাঁতবসনে শ্রাহন্ি 

যার সঙ্গে একবার করেছেন বিহার, 
প্রিয়জনের পরিহাসে 

আর সে ফেলে ন! দাধঙ্বাস ॥ ৩৬ ॥ 


[ একশ” পয়ধতি ]" 


॥2। চিত্রে জয়দেব 00900909391 


সকলভূবনজনবরতরুণেন 
বহতি ন স। বুজমতিকক্ুণেন ॥ ৩৭ ॥ 


জরীজয়দ্েবভণিতবচনেন 
প্রবিশতু হবিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥ 





টি বাসর দি - ৫৭ & 
না ঃ ৮ « 
১৬৬ দি / 41 পে ) 
৮৯ ১ 


/ 
€ (৮ 1, রর 
শটাত চু 
রা ১... লা) 
১০১০ ডিিটি 











পে ত/1716 4 ০ $ / 


রহ 1 
হব) 
রি ৫4 রে উরারএট সত 
্ 15 উট 


৯২৬৯ ২২১৬ ২২২ 
সখি * ৮ ১ চু 


৮৯৬৬ তি রা 
ও ৯১ ১ স্ 
৮ ৯ ৯ 
২২২২৬২২২, 
ন্‌ চাও সি ্ দত 











৯৮৯ 


74 






পা ৯৯ 


রথ 
87558 
৬ ৭ ৯ ২৯৮ সত সি ও 
ছি ২ ৮ ন্‌ 
»৯ % সা 
সস 


নলিখিলভুবনে যত আছে তক্রণ, 

তিনি হলেন তাদেন্ন সকলের চেয়ে তক্ষণ, 
সেই চিল্লতক্ণ যান সঙ্গে কমেছে মণ 

কেন আদ্ন কাদবে সে কক্ষণভাঘে 2 ॥ ৩৭। 


শ্রীজয়দেব গাইলেন 

যে ল্লাথাবিন্হসঙ্গীত, 

সে-সঙ্গীতেল সুনে সুন্নে 

অন্তরে প্রনেশ কক্ষন শ্রীহলি ॥ ৩৮ ॥ 


[ একশ” ছেষর্ট ] 





॥১॥ 0১॥ 2 ॥ 591 শীতখৌোত্িলদ 000 


নপগ 


মনোভবানন্দনচন্দানানিল 

প্রসীদ রে দক্ষিণ যুগ্চ বামতাম্‌। 

ক্ষণৎ জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং 

পুরে। মম প্রাণহরে। ভবিষ্যাসি ॥ ৩৯ ॥ 

















ইউ 
২ 


১ 
ৃ 
৯৯ 


“২ 

৫" সি ৭ 
১৯০ 
০১৮১ ৯ বু | 
০০১ ্ 


মদনের আনন্দ-সখ| ওগো বসন্ত-নায়ু, 
বৈন্িত। ত্যাগ করে একবার তুমি প্রসন্ন হও ! 
তে জগত্প্রাণ, 
একবার তুমি এলে দাও মারবকে সম্মুখে আমার, 
তারপর তুমি হন্ণ ক'রে নিও আসান প্রাণ, 
কোন হঃখ নেই তাতে ॥ ৩৯ ॥ 

[ একশ” সাতটি ] 





॥0॥ চিত্ত জয়দেব 09000 00 30. 





রিপুরিব সধীসম্বাসোহয়ং শিখীব হিমানিলে! 
বিষমিব হুধারশ্ির্ধন্সিন ছুনোতি মনোগতে। 
হৃদয়ম্রয়ে তস্সিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ 
কুবলয়সদবশাৎ বামঃ কাগে। নিকামনিরভূশঃ ॥ ৪০ ॥ 





চু 
শে টি ৩ 

ঞ স্যাা 
, নী মি রং 


্ পান্টি 
রশ কাপ আক চল 
্ 
টা 





রি 


৮১১11 
॥ 4 শা ঠ 
8 বা হি 


(য ক্ষষ্খের জন্যে 
প্রিয়সস্বীদের সংক্সর্শ শক্রসংসর্শের মত মলে হয় 
মিগ্ধ নসন্তবায়ুকে মনে হয় আগুলেনন শিখা, 
হায়! 

তনু সেই কষ্ণের দিকেই ধেয়ে চলে আমার মন। 
বুল্মলাম, 

নারীর প্রেম বহি এসলি হর্বার ॥ 90 ॥ 


[ একশ' আটটি ] 


| 000 ও ॥ 90 ীতিধোবিলদ 001 


বাধাৎ বিথেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ 
প্রাণান্‌ গুহাণ ন গৃহৎ পুনরাশরয়িষ্তে। 
কিন্ত ক্লতান্তভগিনি ক্ষময়৷ তরঙ্গৈ- 
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪৯ ॥ 





ূ ইউ 
৮৭ ্ 
৪ রণ 


দাশ 
টি 


ওগো বসন্তবায়ু, 
যত শক্তি তোমার আছে, 
ব্যখিত ক'রে তোল আমাকে । 
ওগো পঞ্চবাণ, 
টুপ কর এই প্রাণ, 
'. আন্ল ঘরে ফিরে যাব না আমি । 
ওগে! যমভগিনি, 
তুমিই ব| হেন ক্ষমা কল্পবে? 
(তামার তরঙ্গরঙ্গে ডবিয়ে দাও আমাকে, 
মরণে শ্িগ্ধ হোক দেহেল জ্বালা ॥ ৪১ ॥ 





২1%, 
ঙ 


%৫8৬ 


না %, 


হ্হ [ একশ উনসন্তর ] 


|51॥ চিত্তে জয়দেব 10303 330 ও) 


প্রাতনীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সংবীতগীতাৎশুকৎ 
রাধায়াশ্চকিতৎ বিলোক্য হসতি স্বৈরং সঘীমণ্ডলে 
ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলৎ নয়নয়োরাধায় রাধাননে 
স্মেরম্সেরমুখোহয়মন্ত জগবানন্দায় নন্দাত্বজঃ ॥ ৪২ ॥ 


ফ্লাস 25৯ ১ 
২ স্র্লে ই 
ই ৫ ০ ৮ 1 
টি ২২, ০১/: ৭ 


(1 রর 
“ 15 


টে ২ ্ রা 
(৫ তি 2 ৫8২ 







রেট 











একদিন প্রভাতে, 

সহসা! সশ্বীনা দেখে, 

শ্রাষষ্ণের পন্িঘালে ল্লাথানন লীলাম্বর, 

আন লাথার বক্ষ ঘিনে শোভ। পাচ্ছে ক্ষণ 
পাতার, 


সখারা আনন্দে ওঠ হেসে, 

তাই শুনে শ্রাহনি কটাক্ষ ইঙ্গিত কন্পেন 
লাধিকান লাজনতবদলেন দিকে চেয়ে। 
নন্দনন্দনেন্ন সেই গোপন চাহনি 
লিখিলের আনন্দ কক্ষক বর্ধন ॥ ৪২ ॥ 





৮ জী এ ”শ্ ন5 
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আগ জর্গ 
বিলক্ত লঙ্ীপিি 


সারা রাত কেটে গেল অপেক্ষায়, প্রিয়তমের অপেক্ষায় । এই 
কৃষ্ণ আসে, এই কৃষ্ণ আসে, এই চিন্তায় সারারাত্রি জেগে থাকতে 
হয় শ্রীমতীকে । এই ভাবে রাত ভোর হয়ে গেল। গুরুবেদনায় 
ভ্রীমতীর অন্তর থর থর করে কাঁপতে থাকে । অভিমানে তার চোখ 
সজল হয়ে ওঠে। এমন সময় প্রভাতে অপরাধীর মতন শ্রীকৃষ্ণ 
ধীরে এলেন শ্রীমতীর কুঞ্জে, মাথা নত করে নীরবে ছাড়িয়ে রইলেন । 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে শ্রীমতীর রাগ আর অভিমান শতগুণ বেড়ে 
উঠলো । দেখেন, অন্ত নারীর সঙ্গে কাম-কেলির স্পঞ্ট সব নিদর্শন 
শ্রীকষ্ণের সার! গায়, বেশভূষায়। আলিঙ্গনে, মর্দনে শুকিয়ে গিয়েছে 
গলার মালা, ঘষে গিয়েছে চোখের কাজল । তাই শ্রীমতী ক্রুদ্ধ হয়ে 
বলেন, হে কৃষ্ণ, অবলা বধ করবার জন্যেই তুমি জন্মেছে । আজ 
দেখলাম সেকথা গ্রুব সত্য । মিনতি আমার, হে নির্লজ্জ, এখান থেকে 
চলে যাঁও। এই ভাবে শ্রীমতী যখন ভণ্সনা করতে আরস্ত করেন 
তখন লন্মনীপতি শ্রীরুঞ্ণ বিলক্ষ হয়ে অর্থাৎ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন 
শ্রীমতীর দিকে । 





030 2১॥ 2060 শীতিশোবিলদ 00) 





অথ কথমপি যাঁমিনীৎ বিনীয় 
স্মরশরজর্জরিতাপি স। প্রভাতে । 
অন্ুনয়বচনৎ বদস্তমগ্রে 

প্রণতমপি প্রিয়মাহু সাভ্যমুয়ম্‌ ॥ ১ 





১৯ ২ ২২ রা ১ রি 
শু 
৮১: ৫ ₹২ জি 
/ 


পি 


কোনমতে বহু হেদনায় 
ল্লাথথা জেগে অতিবাহিত কলেন লাত্রি। 
প্রভাতে দেখেন, 

ক্ুজদ্বার্ে শ্রীকর্ণ, অপনলাঘীল মত প্রণত, 
মুখে অনুনয়-নাণা । 

মদনের শলে জ্বলে ওঠে লাথাল চিত্ত, 
কিস্ত সহসা চোখে পড়ে, 

ক্ষণে অঙ্গে অন্য নালীর ্তিটিহৃ 
ছুলন্ত ঈর্যযায় বলেন শ্রীমতী ,*:॥ ১ ॥ 


[ একশ' তিয়াঞ্তর ] 


৫১ 'িত্তে জয়দেব ॥ 3903) 0 ৩) 


কল লিপ ০০০০ পা ১ শপ সাত সপ উপ 


গীতমূ 
ভৈরবীরাগধতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 
রজনিজনিতগুরুজাগররাগকধায়িতমলসনিমেষমূ 
বহতি নয়নমন্ুরাগমিব স্ফুটযুদিতরসাভিনিবেশয্‌। 
হরি হরি ঘাহি মাধব ঘাহি কেশব ম। বদ কৈতববাদম্‌ 
তামনুসর সরসীরুহলোচন ঘা তব হরতি চারা ॥২॥ 


১ তি 


উদ 





সলিল 
7 


৯, ঘর ৃ / ] ২ ৫ এর), 
গত দ্জনীর গুক্ষ জাগরণে 

এখনো চুলু চুলু লাল হ্র'নয়ন, 

ক্মষ কনছে প্রকাশ অন্য লমণার প্রতি 
(তামার (প্রমের নিষ্ঠ! | 

হত্ি! হবি! তুমি যাও! 

সনে যাও আমান সম্ম হ'তে হে মাধব! 
মিছ আল বলো না কপট ঢাট কথা । 
যে পাবে তোমার বিষাদ দুর কন্পতে, 
ওগো পদ্মলোচন, 

তানি করে! অনুসরণ ॥ ২॥ 


[ একশ" চুয়াজ্তর ] 


॥ 33 উ॥ 0 ও বীতকৌোত্িল্দ 060) 


কজ্জলমলিনবিলোচনচুন্বনবিরচিতনী লিমরপম্‌ । 
দশনবসনমরুণৎ তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্‌ ॥ ৩ ॥ 


বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরথরনখরক্ষতরেথম্‌। 
মরকতশকলকলিতকলধোৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্‌ ॥ ৪ ॥ 





হে কৃষ্। 
গত ল্লাতে যে-প্রেয়সার সঙ্গে কলেছ নিহার, 

তার কাজলমসাখ1 নয়নে যালবাল ছুম্বনে 

অমন যে অক্ষণ লাগা তোমালন অথল, 

তোমার নীল অঙ্গের মত তা হয়ে গিয়েছে নীলিম ॥ ৩ ॥ 


সালা জনা প্রেমযুদদ্ধ ৃ : 
শ্যামল তোমাল অঙ্গে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে 

সেই বিজয়িলীল খর-নখ-ল্লেখ।, 

যেন মলক তফলকে সোণান্ন অক্ষলে হয়েছে নেখা 
নতিজয়পত্র ॥ ৪ ॥॥ 


[ একশ” পচাছর . ] 


| ত্র জয়দেব 19010901090 


চরণকমলগলদলক্তক সিক্ত মি্ৎ তব হৃদয়মুদারম্‌ 
দর্শয়তীব বহির্মৰনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্‌ ॥ ৫ ॥ 


দ্শনপদং ভবদধরগতৎ মম জনয়তি চেতসি খেদম্‌ । 
কথয়তি কথমধুনাপি ময়। সহ তব বপুরেতদভেদম্‌ ॥ ৬ ॥ 





উদাল তোমানন বক্ষে 

পড়েছে সেই ল্লমণার চলণ-কমলেন 
লাল আল্তালপ দাগ, 

(যখন তান্ন ছলণ লুকে ঘনে সেথেছিলে ) 
মলে হচ্ছে যেন, 

নাইলে ফুটে উঠেছে নন কিশলয় 
নিকশন্শিত প্রেসতক্ষল্র ॥ ৫ ॥ 


তোমান্ন অণনে হায়, এখনো লেগে লয়েছে 
সেই লমণার প্রেম দংশলন-চিন্, 

ক্ষোভে জ্বলে উঠছে আসমান দেহ-সন | 

এখলো৷ হি বলঘে তুমি 

অভিন্ন নয় তোগানন আনন আমান দেহ ? ॥ ৬ ॥ 


[ একশ ছিয়াভর ] 


॥0)॥ (১॥ ও) ॥ বাঁতযৌোত্িলদ ॥0॥। 


[বার 





বহির্িব মলিনতরৎ তব কৃষ্ণ মনোহু পি ভবিষ্যতি নুনম্‌। 
কথমথ বণ্ুয়সে জনমন্থুগতমসমশরজ্বরদূনম্‌ ॥ ৭ ॥ 


৬ তির 
০৬ রর সি 
১. ্ ১ 


৬. 114 & ০ 













| ক্কঞ্* তোমাল দেহ, 
তাল্প চেয়ে ক্ষষ্চ তোমানন মন । 


নইলে, প্রেমজ্ববে জর্জনিত 
টিল-অন্ুগত যে ভোমাল, 
তাকে এমন কলে কলতে পান্ন বঞ্চনা 2 ॥ ৭1 


১ [ একশ” সাতাত্তর ] 


॥421। চিত্রে জয়াদেত্ 1100 ৩0 90 


ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্‌ । 
প্রথয়তি পৃতনিকৈব বধুবধনির্দয়বালচরিত্রয্‌ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতথগ্ডিতযুবতিবিলাপম্‌ | 
শৃণুত হুধামধুরৎ বিবুধা বিবুধালয়তোহপি ছুরাপম্‌ ॥ ৯॥ 


100২৯ (১৬ টা নস ্ীং 





মা 
মিলের 


আজ আন ভাবতে লাগে না বিস্ময়, 
ঘনে নে ঘুন্নে নেডাও তুমি 
অনলা-বধেন আনন্দেই | 
নালক কাল থেকেই 
তুমি কলেছ বধৃবধের সানা, 
পতন তাল প্রমাণ ॥ ৮ ॥ 
ওগো! সুশ্রীজন, 
শ শোন প্রেমবঞ্চিতা খিতা-স্লুবতীর 
আর্ত বিলাপ, 
পাল চেয়ে মধু, হ্কর্সুছুলভ 
সেই সঙ্গীত, | 
গান কলে আজ কবি জয়দেন ॥ ৯ ॥ 


[ একশ” আটার ] 


|| 330। (২ 0 ১0 ীতবোবিল্দ 00 


তবেদং পশ্যস্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগৎ বহিরিব 
প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হদ্য়য্‌ । 

মমাগ্ঠ প্রখ্যাত প্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব 

তদালোক? শোকাদ্ছপি কিমপি লজ্জাৎ .জনয়তি ॥ ১০ 





হে শঠ, 

গত রজনা ছিলে যে প্রিয়ার কাছে, 

তোমার নক্ষশ্বলে আন! তাল্প অলক্তক্ষ-ন্নাত পা 
ঘোষণ! করছে তোসাল অন্তলের গোপন অনুলাগকেই | 
তানি জন্যে যে আজ 

(ভঙ্গে পড়লো! তোমার আগার ছিন্রন্তন ভালহাসা, 

সনে কল্প! ন! তাল্প জন্যে আমি শোক হলছি, 

তোমাল ব্যবহালে শুপু আমি লব্ষিত হয়ে ভঠছি ॥ ১০ ॥ 


7; একশ' 


চিত্রে জয়দেব 03030 5) ও) 


অন্তর্মোছনমৌলিঘৃণনচলম্মন্দারবিজ্ৎসন- 

সুবধা কর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহা মন্ত্রঃ কুরঙগীদৃশাম্‌ । 
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষন্দ,ঝ্বারছুঃখাপদ্বাৎ 

ভ্রংশঃ কংসরিপোব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াৎসি বংশীরবঃ ॥ ১১ ॥ 





কংসানি শ্রীকষ্র যে বংশা-ধ্নি, 
সৃগনয়না গোপবধূদেল কলে সুনমুগ্ধ, 
সুগ্ধা নারীর ঘুণিত শিনে, 

এলিয়ে পড়ে কবরী-পাশ, 


কবল থেকে খসে খসে পড মন্দা কুসুম । 
যে বংশা-রব সব কাজের মধ্যে 
তাদের কলে দেয় শুরা, 


ঘন্প থেকে আকর্ষণ ক'লে নিয়ে আসে বাইন, 


[| একশ 


330 20 0 17 বীততহোবিল্দ 009) 








যে বংশা-লৰ মহামন্ত্রের মতন 

তাদেন্ন অন্তর ক্ষলে পনিঢালন, 

সেই বংশালব আবার 

দেবতাদের লুকে জাগায় হর্ষ, 

সেই বংশারব তাদের দেয় জানিয়ে 

উতপাঁডক দানবদেন্র ব্বংস, 

কি জয়দেব কন্সেন প্রার্থনা, 

সেই বংশারঘে হোক লিখিলেন কল্যাণ ॥ ১১ ॥ 
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নম সর্গ 
মুহ্া-মুক্কুন। 





হাঘর জগ 
শুধ। খু 


শ্রীমতী অভিমান ভরে শ্রীকৃষ্ণকে দেলেন ফিরিয়ে । কিন্তু যাঁকে 
ফিরিয়ে দিলেন, তারই চিন্তায় বমে থাকেন একাকিনী, সারাক্ষণ মনে 
মনে তাঁকেই করেন ধ্যান। এমন সময় এক সী এসে বেদনা তুরা 
শ্রীমতীকে ভণ্তদন। করে, এ তুমি কি করলে সখি! অভিমানে 
মাঁধবকে দিলে রূটভাবে ফিরিয়ে ? ফিরিয়েই যদি দিলে, তবে এখন 
আবার বসে কাদছে! কেন? দেখছে! না, তোমার অবস্থা দেখে 
সখীর। সব হাসছে ? 

তখন সখীর! জ্ীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবাঁর চেস্টা করে। শ্রীমতীকে 
তাঁরা বুঝিয়ে বলে, শীকৃষ্কে আমরা ফিরিয়ে আনছি, কিন্তু দেখো, 
আর যেন অভিমান ভরে তাকে দিয়ো না ফিরিয়ে ! 

সখীদের মুখে রাধার অনুতাঁপের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান মাধব। 
সখীদের অন্ুপরণ করে তিনি আবার ফিরে চলেন ঞ্মতীর কুগ্জভবনে | 









৬১৬৯ 
৪১ 
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তামথ মন্মথখিন্নাৎ রতিরসভিন্নাৎ বিষাসম্পন্নাম্‌ | 
অন্ুচিস্তিতহরিচরিতাং টা রহঃ সখী ॥ ১ ॥ 
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সৃব্গর 


সি 


অভিসানে চলে যান শ্রাহরি । 

শুন্য কুজগভবনে ধ্যান কনে শ্রীমতী, 

ব্যান কনে আপনান্ন মলে 

প্রেমআহতা ন্নতি-সুখ-বঞ্চিতা কলহান্তরিতা | 
ধ্যান কনে তাকেই, 

ফিনিয়ে দিল যাকে । 

তাই দেখে এক সখা 

শ্রীমতার কাছে এসে বলে ধারে, ."॥ ১ ॥ 


[ একশ” চুরাশি | 


টিবি 


|) 
্। 





| 03050 90 শীতযোব্িল্দ 09) 


রামকিরীরাগঘতিতালাড্]ৎ গীয়তে 


হরিরভিসরতি বহতি মুছুপবনে । 
কিমপরমধিকতুখৎ সখি ভবনে ॥ 
মাধবে ম! কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ 


তালফলাদপি গুরুমতিসরসয্‌ 
কিযু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্‌ ॥ ৩। 





৪ 


3ওগে! সালিনি, 

কথ! ল্লাখ, 

বিমুখ করে! না মাধবে মিছ! অভিমানে । 
প্রীর্নে বইছে পবন, 

হরি আসছেন অভিসালে, 

এল চেয়ে কি স্বুখ আছে ভবনে ? ॥২॥ 


তালফলের মত গুকুভার 

সনস এ কুঢচকলস, 

হিফলে কেন যাবে সখি ? ॥৩॥ 
[ একশ” পচাশী ] 


1 চিত্তে জত্াদেত্ব 10910910839 





কতি ন কথিতমিদ্মন্ুপদ্মচিরমূ । 
মা পরিহুর হরিমতি খয়রুচিরমূ ॥ ৪ ॥ 


কিমিতি বিষীদসি রোদ্িষে বিকল। 
বিহসতি যুবতিসভা। তব সকল! ॥ ৫ ॥ 





কতদিন কতবার তোমাকে বলেছি, সখি, 
চিরশ্বব্দল সেহ শ্রীহলি, 
তাক্কে ক্ল্লো! না পলিত্যাগ 9৪ ॥ 


কেন ্বথা ছ্ুঃখে আকুল হয়ে 

এসন ক'রে কাদছ্ধো এখন ? 

চেয়ে দেখ চানিদিকে 

যুবতীর! সব লুকিয়ে হাসছে তোমানর দশা দেখে ॥ ৫॥ 


[ একশ ছিজ্াশী ] 


| 0) ও ও ও শীতরোত্বিলদ ॥09) 





সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে 

হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬ ॥ 

জনয়নি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্‌ 

শৃণু মম বচনমনীহিতভে্বমূ ॥ ৭ ॥ 
৫ নি ২৭ হয 

ঠ জং 
শ টি টু 3 
রশ 






ভার্ন চেয়ে, হল যাই, 

(যখানে লয়েছেন শ্রীহলি 
সজলশতদলেন শয্যায় শুয়ে । 
দেখে নয়ন হবে সার্থক ॥ ৬ ॥ 


গুকুনেদনায় কেন সখি, 
অন্তরকে কল্পছে। ব্যথিত ? 
মন দিয়ে শোন আমা কথা 
সন হুঃখ হয়ে যাবে দুল ॥ ৭ ॥ 


[ একশ' সাতাণী ] 


॥। চিত্রে জয়দেব 0) 030 3 29) 





হরিরুপযাতু ব্দতু বহু মধুরম্‌। 
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরমূ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্‌ 
সুথয়তু রসিকজনৎ হরিচরিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 





আমি বলছি শোন সখি, 

শ্রীহন্ি আপনি এসে 

সবুর বচনে করঘেন তোমার হঃখ দুল | 
কেন অকারণে করছে! হৃদয়কে 
(বেদনায় ভালাতুর ? ॥ ৮ ॥ 


শ্রীসয়দেব কিন 

এই সুমন হলিগুণ-গাল, 
সুখের প্রাবনে দিক ভাসিয়ে 
নসিকজনেন্ প্রাণ ॥ ৯ ॥ 


[ একশ” অগ্রীশী ] 
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দিদ্ধে  পরুষাসে ঘৎ প্রণমতি তবাসি হদ্রাগিপি 
দ্বেষস্থাসি যহুন্ুখে বিযুখতাৎ ঘাতাসি তক্সিন্‌ প্রিয়ে 
তদ্যুক্তৎ বিপরীতকারিণি তব শ্রীথগুচর্চ। বিষং 
শীতাংশুত্ত পনে। হিমৎ হুতবহঃ ক্রীড়ামুদে। যাতনাহ ॥ ১* ॥ 
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পরুষ হয়ে যে-নালী প্রিয়ভাষীকে দেয় ফিলিয়ে, 
চরণে প্রণতের দিকে চায় না ফিলে, 

অনুন্পক্রেন্ন প্রতি হয় নিলক্ত, 

বিমুখ হয় তালই প্রতি ভন্মুখ হয়ে যে তাকেই চায়, 
বিপলাীত-দ্ীতি সে-নাল্পীর কাছে 

ঢচন্দনেন্স প্রলেপ হনে বিষ-জ্বালা, 

ঠাদেন কিল এনে দেনে সুষ্যেল্স তাপ, 

লতি-লঙ্গ হবে যাতনান ভাল, 


তাতে আন আশ্চর্য হবার কি আছে ? ॥ ১০ ॥ 


[ একশ, উন্নব্ষই ] 


॥5॥ তে জয়দেব 0030 3৩ 
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সান্দ্রানম্দপুরন্দরা দিদ্িবিষদ্রন্দৈরমন্দাদরা- 
দানঅৈথু'কুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দশিতেন্দীবরমূ। 
স্বচ্ছন্দ মকরম্দহুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেছরৎ 
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশ্ুভদ্কন্দায় বন্দামহে ॥ ৯১ ॥ 





আনদ্দে যে-চরণে প্রণাম কলে 

পুননদদর-আদি দেবতারা, 

প্রণত দেবভাল মাথার মুক্ষুটের ইজ্দ্রনীলমণি 
নীলপদ্ে ভ্রমরেদ্ন মত পায় শাভা যে-ছরনণে, 
বিশলিত-মকরন্দ-সুন্দর মন্দাকিনীন হ্বচ্ছদ থানায় 
স্িগ্ধ শতল যে-চলণ, 

বন্দন। কলি গোনিন্দের সেই চরণারবিন্দ, 

দুর হোক লিখিলেন নিনানন্দের ভান ॥ ১১ ॥ 


(/ ্ ৫ 
৩ 





ভশাত্র আগা 
মুগ্ধ মাধব 


সব্বীরা শ্রীঘতীকে ভণ্ুসনা করছিলেন, কেন তুমি নিষ্ঠরার 
মতন অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীরুঞ্চকে দিলে ফিরিয়ে? সখীদের 
কথায় . শ্রীমতীর অভিমান আর ক্রোধ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শান্ত 
হয়ে আসছিল । কুঞ্জ-ভবনে সন্ধ্যার ছাঁয়াও ধীরে ধীরে নেমে 
আসছিল । শ্রীমতীর মনে কুষ্ণবিরহের ব্যথা নিবিড়তর হয়ে 
উঠছিল। এমন সময় কুঞ্জের বাইরে স্কৃনো পাতার উপর শ্বছু 
চরণের ধ্বনি জেগে উঠল । বাতাস স্তবরভিত হয়ে উঠল চন্দন- 
গন্ধে। কম্পিত অন্তরে শ্রীমতী চেয়ে দেখেন সামনে ফীড়িয়ে 
শ্রীকৃষ্ণ । এইভাবে পুনরায় শীকৃষঞ্ণকে আসতে দেখে শ্রীমতীর 
অন্তর সংগোপনে আনন্দে কেঁপে উঠল, সলজ্জভাবে তিনি সখীদের 
দিকে চাইলেন । সখীরা সে চাউনির অর্গ বুঝতে পেরে নীরবে 
সেখান থেকে সরে পড়লেন। এই 'অবকাশে যুদ্ধ মাধব 
নতজানু হয়ে শ্রীমতীকে আহ্বান করে বললেন “দেহি পদপল্লব- 
যুদারম্‌। 
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অত্রাস্তরে মস্থণরোধবশামসীম- 
নিংশ্বাসনিঃসহযুখীৎ হুমুখীযুপেত্য | 
সত্রীড়মীক্ষিতসঘীবদনাৎ প্রদদোষে 
সানন্দগদগদ্পদ্ৎ হরিরিত্যবাচ ॥ ১ ॥ 








বিষণনবদলা ন্নাথাল ক্রোথেল উগ্রতা । 
কৃষ্ণ-অদর্শনে ঘন ঘন বইতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। 
এমন সময় সহস। শ্রীমতা দেখেন 
সামনে দাড়িয়ে শ্রাহনি। 
লঙ্জায় লাঙ। হয়ে ওঠে শ্রীমতাব মুখ, 
ছেয়ে খাকেন সশ্বীদেন দিকে । 
ল্লাথালন সেই ভাবান্তর দেখে 
আলন্দে গদগদকঠে বলেন মাধব ॥ ১ ॥ 
২৫ [ একশ” তিরাঁনব্বই ] 


| িতে জয়দেব 0090 90398 0) 





গীতম্‌ 
দ্বেশবরাড়ী রাগাগতালাভ্যাৎ গীয়তে 


বদসি যদি কিঞ্চিদপি দস্তরুচিকৌুদী 
হরতি দ্রতিমিরমতিঘোরমূ। 
স্মুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রম! 
রোচয়তি লোচন-চকোরম্‌ ॥ ২ ॥ 


পা ঠি। 
ক রি ৯ 





রঃ শ$ ঠ রি পা 
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4 0২৬২২ 
(১০৬০1 88। ২১৭ ৯ 
১ ১১৯১ 0২৫ ২ ী ১ 


প্রিয়ে, 

প্রেমভন্নে একবান্প শুধু বল একটি কথা, 
তোসারপ শুত্র-দশনের জ্যোৎক্লাছটায় 

দুল হয়ে যান অন্তর্েন্ন এই আঘান্ন ঘোন । 
তোমান মুখ-চজক্দ্রের আকর্ষণে 

উচ্ছল হয়ে ডঠেছে তোমাল অধনেল সু,» 
ওগে! প্রিয়ে, 

ঢচক্ষোন্পেন্ন মত আমান্ন নয়ন 

পিপাসার্ত চেয়ে আছে সেই অধন্নেন্ন দিকে ॥ ২ 


[ একশ” চুরানববই ] 
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প্রিয়ে চারুশীলে যুঞ্চ ময়ি মানমনিদ্বানম্‌। 
সপদ্ধি মদনানলো দ্হতি মম মানসম্‌ 
দেহি মুখকমলমধুপানম্‌ ॥ ৩ ॥ 





প্রিয়ে ঢাক্শালে, 

দূর কল এই অকান্পণ মাল । 

তোমানল লিসুখ মানে 

বিলহজ্বালায় জ্বলে যায় আমান চিত্ত । 

ওগে] প্রিয়, 

তোমার এ সুখকমলেল মপ্রুদানে 

শ্ি্ধা কল সে-তীব্র-দহনভ্ঞালা ॥ ৩ ॥। 
[ একশ” পর্গনববই ] 


॥2॥ চিত্তে জয়ুদেত 03030 009) 





সত্যমেবাসি যদি সদতি ময়ি কোপিনী 
দেহি খরনয়নশরঘাতমূ। 

ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্‌ 

ঘেন বা ভবতি স্ুথজাতম্‌ ॥ ৪ ॥ 





ওগে। প্রিয়ে: 

যদি সত্যই আমাল ওপর হয়ে থাক নুন, 

তবে তো রয়েছে তোমান্ন তীব্র নয়নকটাক্ষ, 
আমাকে কর বিদ্ধ তাতে; 

এ ভুজলতান্ন পাশে আমাকে কর বন্দী, 
দংশন কন দুর্ধনে দুম্বনে, 

দাও আসাকে শান্তি, 

যাতে তুমি পাও সুখ ॥ ৪ ॥ 


[ একশ, ছিয়ানব্বই ] 
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ত্বমসি মম ভূষণৎ ত্বমসি মম জীবনমূ 
ত্বমসি মম ভবজল ধিরত্রম্‌ । 

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমন্ুরো ধিনী 
তত্র মম হৃদয়মতিযত্ুযূ ॥ ৫ ॥ 





ওগে! প্রিয়ে, 

তুমিহ আমান ভূষণ, 

আমাল জীবলেন্স জীবন। 

ভব-জলবিল তুমিই লক্ষ | 

হদয়েল অপু একটি কামলা, 

তমি খাক সেখানে চিন্ল-প্রীতিতে বাঘা ॥ ৫ ॥ 


:[ একশ” পাতানব্বই ] 


॥॥ তে জয়াদন্ 00300) ৩8 





নীলনলিনাভমপি তশ্বি তব লোচনম্‌ 
থারয়তি কোকন্দরূপম্‌। 
কুম্ুমশর-বাণ-ভাবেন ঘদ্দি রগয়সি 
রকুষ্খমিদমেতদন্রূপম্‌ ॥ ৬ ৪ 


/১078 
সি 
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ওগো তহ্বি, 

লীলাভ তোমার নয়ন-কমল 

ন্লাগে হয়েছে ল্ক্তকমলেল মত লাল; 

শ্রী নয়লেন প্রেম-দুফ্ি 

যদি পারে আমার ক্ষ্জদেহকে কলতে অনুরজিত, 
তবে জানবে সার্থক হয়েছে তাল্প নাপান্তর ॥ ৬ ॥ 


[ একশ” আটানব্বই ] 
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শা শপ শি চিতল ৮ পা 





স্কুরতু কুচকুম্তয়োরুপরি মণিমঞ্জরী 
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্‌। 

রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমগ্ডলে 
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্‌ ॥ 91 





ওগে| প্রিয়ে, 

ক্লুচ-ক্ুম্তের উপল হছলছে যে মণি-হাল, 
ল্তি-উলাসে ন্মিকমিক কনে উঠুক তান দীস্তি, 
আলোকিত হয়ে উঠুক তোগান্ বক্ষ; 

তোমার সঘন-জঘনে লয়েছে যে মেখলা 

সুখন্সিত হয়ে উঠ্ক তা লতি-ঙ্গে, 

ঘোষণা কক্ুক মন্মথের জয়বান্ত] ॥ ৭ ॥ 


/৮ 





হুর 


[ এক্কশ” নিরানববই ) 


॥21॥ চিত্তে জয়দেব 00901330098 


স্থলকমলগণ্জনৎ মম হৃদয়রগ্জনমূ 
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্‌। 

ভণ মস্ণ-বাণি করবাণি চরণদ্য়ৎ 
সরস-লসদলক্তকরাগম্‌ ॥ ৮ ॥ 







27 রঃ 
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এ 


ম্তনকমল-গঞন 

আমাল হদয়-লঞজজন, 

ল্তির্নঙ্গে স্ুশোভল তোমার এ লক্ত-চন্পণ, 
ওগে। প্রিয়ে, কল্প আদেশ 

সরস অলক্তকল্পাগে কন্পি ভিত ॥ ৮ ॥ 
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স্মর-গরল-খগুনৎ মম শিরসি মণ্ডনম্‌ 
দেহি পদপলবধুদ্ধারম্‌ । 
জ্বলতি ময়ি দারুণো। মদনকদ্দনানলে। 
হরতু তদুপাহিতবিকারম্‌ ॥ ৯॥ 
ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু যুরবৈরিণে। 
রাধিকামধি বচনজাতম্‌ । 
জয়তি পল্লাবতী-রমণ-জয়দেবক বি- 
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্‌ ॥ ১০ ॥ 

মদলের দহন জ্বালায় 

জ্বলে যায় সর্ব অঙ্গ-"*'*' 

ওগো প্রিয়ে, 

স্মর-শন্নল-খণ্ন তোমাল এ কমল চরণ 

হোন আমাল শিলোভুষণ, 


দর্ধা ত7-সন হোক মিগ্ধা ॥ ৯ ॥ 
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এইভাঘে মুলালি 

€টুল-ঢাটু-বছনে 

শ্রীমতাীকে কল্পেন 
নন্দনা, 

তারই. সঙ্গীত-5চন| কনে 

পদ্মাবতা-লমণ কলি জয়দেব ॥ ১০ ॥ 


২৬ [০110 হুশ এক 4 
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পরিহর রুতাতঙ্কে শহু।ৎ ত্য়। সততৎ ঘন- 
স্তনজঘনয়াক্রান্তে স্বাস্তে পরানবকাশিনি। 

বিশতি বিতনোরন্যো ধন্য। ন কোহুপি মমাস্তরৎ 
প্রণয়িনি পরীরস্তারভ্তে বিধেহি বিধেয়তাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 





ওগে| ভীক্ষ, 

অন্য-নায়িকাসক্ত মনে ক'লে 

আমি জানি তুমি ভাত হয়ে উঠেচ্ছ, 

দুর কর প্রিয়ে সে-ভয়। 

(তামার ঘন-জঘন-বিন্তালে 

তমি চিনবন্দী ক'লে রেখেছ আমাকে । 
মানের অন্তরে একসান্র তুমিই অন্তরবাসিলী 
(সখানে অন্য কাকুন শ্বান আন কোখায় ? 
একমাত্র কামদেব ছাড়।, 

আমান অস্তনে প্রঘেশ কনে 

এমন কে আছে আন্ন ভ্রিভুবনে ? 

তাই বলি প্রিয়ে, 

অনুমতি দাও আলিঙ্গনেল ॥ ১১ ॥ 


[ ন্শ? ছুই 
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যুদ্ধে বিথেহি ময়ি নিদয়দ্তদংশ- 
ফোবলিবন্ধ-নি বিড়-স্তনগীড়নানি। 
চণ্ডি ত্বমেব মুগ্ধমঞ্চ ন পঞ্চবাণ 
চণ্ডালকাগু-দলনাদসবঃ প্রয়াস্ত ॥ ১২ 





অয়ি মুগ্ধ, 

গান্তি যদি দিতে হয়* তুমি নিজে দাও সে-শান্তি-*.-* 

বাহু দিয়ে কল নঙ্ধান আমাকে, | 

দংগন কন দশন দিয়ে, 

পাঁড়ন কন এ নিবিড শুনভানে । 

দোহাই তোমার, হে ছণ্ডি, 

দেখে! যেন পর ছণ্ডাল মদলেন্ শান্তিতে প্রাণ না যায় ॥ ১২ ॥ 


[ হুশ” তিন ]. 


॥0 চিত্ত জয়দেব 10) 39038 98 





শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুর-ভ্র- 
যুবজনমোহ-করাল-কালসপপাঁ। 
তচ্দ্বিত-ভয়ভগ্তীনায় যূনাম্‌ 
ত্রদধর-সীধু-হুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ১৩ ॥ 





চক্দ্রানলে, 

তোমান এ ভঙ্গুল করা 

বেঁকে উঠেছে যেন করাল কাল-সাপিনী, 

ভয়ে মোহে ক্কেপে ওঠে তক্ষণ মন-_ 

সে-আশঙ্ক! দূন করবার সিদ্ধসন্র 

কিন্ত সঞ্চয় ক'রে দেখেছ তোমান্সই অধনস্ুধায় ॥ ১৩ 


[ ছুশ+ চার ] 


| 09060 0 শীতনৌত্বিলদ 800. 


ব্যথয়তি রথা মৌনৎ তথ্ি প্রপঞ্চয় পঞ্চমৎ 

তরুণি মধুরালাপৈস্তাপৎ বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ । 

স্থযুখি বিমুখীভাবং তাবদ্ধিমুগ্চ ন মুগ মাং 
স্বয়মতিশয়-জিদ্ধে। মুদ্ধে শ্রিয়োহয়যুপন্ছিতঃ ॥ ১৪ ॥ 


৯ 
ম্ 
চে 





সস জাহাজ ৫) 


৯২৩২ ; ৯ 
২১: শা পিপি হিউিইনি / 
শি টি যারা 
তং ক 8.১৬ ২১১ ॥ হি । 
টা ৯০১৯ দিন 
টা সর 
» ৯৬ শি পি 2 ক. 2, 1 
দি আপি পর আব টি রি ২ ২৮৯ ৮ কপ 
& সি সি ৬ জজ ক + 
এ আসি তি ৮ 
৬: চে নখ শি 4 
কা ৬ শু 


নু 
পু বধ 
রে ৬0২২, 


হজ 
সি আদ বিগ 


ওগে! তহ্বি, 

অক্কান্পণ মৌনতায় 

ব্যখিত ঢটিত্কে আল কনো লা বিডস্বিত | 

মুন আলাপে আনন নয়নেল মব্র-দৃষ্টিতে 

দল কর সে-ন্যথা | 

ত্যাগ কন এই বিমুখভাব, 

ত্যাগ কলে! না! তাকে 

প্রণয়-সুঙ্ধা আপন! থেকে যে এসে দাড়িয়েছে 
তোমাল সামলে ॥ ১৪ 


বা 


২১5 
পৃউ৯ 


[ ছশ+ পাচ ] 


এ 


82 _ 


॥৫॥ চিত্রে জয়দ্ব 0) 31000 ৩1 





বন্ধ,কছ্যুতিবান্ধবোহয়মধরঃ জিদ্ধো মধুকচ্ছবি- 
গণ্ডে চণ্তি চকাস্তি নীলনলিনভ্রীমোচনৎ লোচনমূ । 
নাসাভ্যেতি তিলপ্র্নন-পদ্ববীৎ কুন্দ।ভৰস্তি পরিয়ে 
প্রায়স্ত্রমুখসেবয়। বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৫ ॥ 





বন্ধক ফুলের মত লক্তবর্ণ তাগান্ন অধর, 
কপোল মবুকক্ষমুমের মত স্ি্ধা, 

নয়ন তোমান লীলপদ্, 

তিলফুলের মত নাসা, 

দন্ত (তামার ক্ষুন্দ ফুলেনন মত শুত্র। 

(তামার আননেই লয়েছে মদনের পঞ্চ পুপবাণ | 
মনে হয়, তোমালপ এ হদনেন্র প্রসাদেই 

মদন কলেছে বিশ্বজয় ॥ ১৫ ॥ 


[ ছুশ' ছয় ] 


॥00 03009 লীতহৌোবিলদ 00) 





দুশোতব মদালসে বদনমিন্দ্ুসন্দীপনম্‌ 
গতির্জনমনোরম। বিজিতরভ্ডমুর্দ্য়মূ। 

রতিস্তৰ কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা- 

বছো। বিবুধ-ঘৌবতৎ বহসি তম্থি পৃর্থীগত। ॥ ১৬ ॥ 


,&)১৪ 





রণ ৃ ॥ 
101১8 
(117 ॥. 1 ই 







141টি 
চি / ৃ ? উহ ২ ০ 
দুষ্ি তোমার মদালসা, 
আনন তোমাল্স চন্দ্রপমান, 
গতিভঙ্গী তোমার নিখিলের মলোহারী, 
নম্ভার গঠনকে লঙ্জ! দেয় তোমা শিষ্ধা উক্ষ, 
তোমার লতি-ক্রীড়। ললিতকলাল চল্সম নিদর্শন, 
তোমার ভ্র-তে আকা লিপুণ চিত্রলেখা | 
ওগো তহ্বি, 
পৃথিবাল মানবী হয়েও, 
্র্গ-দেবীদেলও তুমি আশ্রয় ॥ ১৬ ॥ 


[ হুশ সাত ] 





॥॥ দিতে জয়দেব 03009 2) 8 


গীতিৎ বস্তনুতাৎ হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্ধং রণে 
রাধাপীনপয়োধর্মরণকৎকুস্তেন সম্ভেববান্্‌। 

ঘত্র স্ষিগ্ভাতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিণ্ডে ছ্বিপে তৎক্ষণাৎ 
কৎসম্তালমভূজ্জিতৎ জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৭ ॥ 








কংসেন হন্তা ক্ুবলয়াপাডেল সঙ্গে যুদ্ধে 
তার কুম্তসম্তদ করতে গিয়ে, 
লিমষর মধ্যে শ্রীহলির স্মরণে উদিত হলো 
শ্রীমতার পাঁনপয়োধর । 
তখন সর্বশরার তান হ্বেদসিক্ত হয়ে উঠলো, 
আবেশে মুদলেন হই চোখ । 
কংসন অনু5লেলা শ্রাহনিকে পল্লাজিত মনে কলে 
জয়ধ্বনি করে উঠলো । 
কিন্ত সেই জয়ধ্মলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রক্তিম্ন হয়ে উঠলন শ্রীহরি, 
নিমেষে হশ্তীকে বধ কত্সে দিলেন দূদ্নে ফেলে, 
কংস-অনুচল্েরা শোকে কোলাহল কলে উঠলে! আবার । 
(সই ক্রংসানি শ্রীহরি, কল্ষন আপনাদের 

আনন্দ বর্ধন ॥ ১৭ ॥ 


[ ছশ* আট ] 
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আ]তলক-€গা] তিলক 


শ্রীমতীর দুর্জয় মানকে ভাঙ্গবার জন্যে শ্ীকৃষ্ণের যত আকুতি, 
যত মিনতি, এই সর্গে আমরা দেখলাম, তা সার্থক হলে । সখীদের 
প্রাণান্ত চেষ্টায়, শ্রীকৃষ্ণের চটুল চাটু বচনে জ্রীমতীর মান ভাঙ্গলো । 
সমস্ত বিশ্ম যাকে চায় সে নিজে নতজানু হয়ে বল্লো, দেহি 
পদপলবমুদ্বীরম্‌.**অভিমানিনী শ্রীমতীর পায়ের তলাক্স লুটিয়ে পড়লেন 
মাধব। শ্রীমতীর বিষ মুখের ওপর জমে উঠেছিল যে অকরুণ 
মেঘের ছায়া, দূরে উড়ে গেল তা। আবার হেসে উঠলে! শ্রীমতীর 
কমল-আনন। সঘীর্দের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ অভিসার-বেশে কুঞ্জ-শব্যায় 
জ্রীমতীর অপেক্ষায় রইলেন। কবি জয়দেব সবখীদের হাত ধরে 
ঞ্ীমতীকে পৌছে দিয়ে এলেন মিলন-শয্যার কাছে । আনন্দে 
উথলে উঠলে! গোঁবিন্দের অন্তর মিলন-স্থখের স্পন্দনে | 





|) 3॥ 509 শীতোবিল্দ 0৩ 


মুচিরমনুনয়েন প্রীণযিত। মৃগাক্ষীম্‌ 

গতবতি কৃতবেশে কেশবে কু্জশয্যাম্‌। 
রচিতরু চিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদ্বোষে 

স্ষুরতি নিরবসাদাৎ কাপি রাধাৎ জগাদ ॥ ১ ॥ 





বহুক্ষণ ধনে এইভাঘে মিনতি জানিয়ে 
সুগাক্ষীকে প্রপন। কেন শ্রাহলি। 

তারপর, প্রদোষের ঘন-অঙ্ধকালে 
নিশি-অভিপারের বেশে 

উপস্থিত হন ক্কুজজভবলে। 

টির সাজে সঙ্জিত৷ শ্রীমতী তখন 

ভুলে গিয়েছেন সব অনসাদ, সব বিষাদ । 
তাই সশ্বী ডেকে বলে ডংফুল! শ্রাতীকে 


২31%, 
সাজ 


[ ছুশ+ এগার ] 


॥॥ চিত্ত জয়া 00900) 003) 


গীতম্‌ 
বসম্তরাগঘতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 


বিরচিতচাটুবচনরচনৎ চরণে রচিত-প্রণিপাতম্‌ 
সম্প্রতি মর্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমন্যাতম্‌। 
যুদ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২ ॥ 
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ওগো! সখি, 
কত না ঢাটু ঘ্ছনে তোমার চরণ এনে 


(য-মাথন ভাঙ্গলো (তোমার মান, 

(সপ এখন অপেক্ষা ক'লে আছে তোমার জন্যে 
ক্লুভবনেন কেলিশয্যায় | 

তাই লি, ওগে৷ মুদ্ধে, 

35, অনুসরণ হর মাধবকে ॥ ২ ॥ 


£ হুশ” বার ] 


|) 00000 90 শীতরোবিল্দ ॥)) 





ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমছ্রচরণবিহারম্‌ । 
যুখরিতমণিমজ্জীরমুপৈহি বিথেহি মরালনিকারম্‌ ॥ ৩ ॥ 


শৃণু রমণীয়তরৎ তরুণীজনমোহুনমধুরিপুরাবম্‌ । 
কুহমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্‌ ॥ 8 ॥ 





ঘনজঘনে আদর শুনভান্ে মন্থর তোমার চরণে 
(বজে ভঠুক মণিসয় পুল । 

মল্লালেরন মত গতিতে ধীরে 

ওগো মুগ্ধ, অনুসরণ কল তোমার মাথবকে ॥৩॥ 


কোকিল ডাকছে, ডেকে লছে, 

ওগে!। মালিনি, পন্নিত্যাগ কল্প মান 
যুবতীমনোহনণ সঞ্ুলিপু মাঘেল শোন কথ! । 
এই ঘার্তাই ঘোষণ! কলছে, 

কামদেবের স্তাবক কোকিলেন! 

অতএব লাগ কনো না তাদের ওপনল ॥ 8 ॥ 


[ ছশ' তের ] 


॥।॥ চিত জয়া 00) 90098 


অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বমূ। র 
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিৎ প্রতি যুখ্ু বিলম্বমূ ॥ ৫ ॥ 


স্ুরিতমনঙ্গতরঙগবশা দিব হচিতহরিপরিরম্তম্‌ ৷ 
পুচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুৎ কুচকুভ্তমূ ॥ ৬ ॥ 


॥ 
৮ 


১০1৭. 
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হে কর্পভোক্ষ, 

এ দেখ ায়ুতাডিত লতাদা 

কলপলবে তোমাকে ইঙ্গিত কল্পছ্ে অভিসারে, 
অতএব আন নিলম্ব কনো না গমনে ॥ ৫॥ 


আমার কথা যদি বিশ্বাস লা হৃুয়, 

জলধান্লান্ন মতন মলোহন্নহান-শোভিত 

তোগার এ কুঢকুভকেই জিজ্ঞাসা কর, 

(প্রমেনন তনঙ্গবেগে ক্কাপছে তোমার বক্ষঃশ্বল, 

ঘন উদ্বেগে কামনা! কক্পছে শ্রীহনির আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥ 


[ ছুশ* চৌদ্দ ] 


|) 2১ 0 0 বীতরৌোবিল্দ 9). 


অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রত্িরণসজ্জম্‌ । 
চ্ডি রণিত-রসন।-রব-ডিগ্ডিমমভিসর সরসম্লভ্জম্‌ ॥ ৭ ॥ 
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আমরা সখীরা সবাই জানি, ৃ 
নতিলরণের সজ্জায় সেজেছে তোমসাল দেহ। 
তাই ওগো প্রেমলণপণ্ডিতা, 

দূর ক'রে লজ্জা, কল্প অভিসান্র-যাত্র 
সগৌরবে সেখলায় বাজুক প্রেম-লণ-বাভ ॥ ৭ ॥ 


[ ছুশ” পনের 7] 


॥2॥ দিতে জত্াদেব 10000 000 





স্র-শর-হুভগ-নখেন করেণ সঘীমবলম্ব্য সলীলমূ। 
চল বলয়কণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্‌ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকতহারমুদ্বাসিতবামম্‌ । 
এ চার ॥৯॥ 


১ 
টি টু টু ১ 






রি 







টা 
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ই ্্‌ 
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8৫ 
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কামশরের সতন নখশোভিত ক্ষনে 
অবলম্বন কর সশবীকে, 


লালায়িত ভঙ্গিমায় এগিয়ে ঢল কুজগভবনে, 
বলয়ের নিক্কণে ঘোষণা কর আশগমল-বার্ত। 
আহ্বান কম্পন শ্রাহনিকে প্রেস-লণে ॥ ৮ ॥ 


কঠ$হালেল ছেয়ে সুন্দর, ব্রমণীর চেয়ে বমণীয় 
কবি জয়দেবের এই ক্ষ্চ-সঙ্গীত, 
্র্ঝগতপ্রাণ ভক্তদের কুঠে অবিন্বাস খাক্ষুক অগ্ন ॥১॥ 


[.. ছুশ+ ষোল ] 


॥ 630 2১॥ ১0 ১1 বীতবৌোত্বিলদ 00 


স মাৎ দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি সরকথাৎ প্রত্যঙ্গমালিঙ নৈঃ 
জীতিৎ যাস্ঠতি রংস্ততে সথি সমাগতোতি সব্িস্তয়ন্‌। 

স ত্বাৎ পশ্ঠতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্থিগ্যাতি 
প্রভ্যুদগল্ছতি মুচ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুজ্জে শরিয়ত ॥ ১০ ॥ 





্* 
১২92 


2 
প রা 





ঘন-অন্ধকান্সে লিক্ুজীভবলনে 

শ্রীহন্ি নয়েছেন তোমান্ন অপেক্ষায়, 

ক্ষণে ক্ষণে ভাবছেন যেন তুমি এসে দাডিয়েছ সামনে, 

সেই আলন্দের পুলকে. হয়ে উঠছেন ঘশ্বাক্ত ৷ 

কখন না মনে মলে কল্নছেন আশা, 

তমি আসবে, মগ্ন আলাপে আল্প আলিঙ্গলে 

নন্দিত কনে তুলবে তান চিত! 

কখলো না তুমি আসছে! সনে ক'লে 

এগিয়ে আসছেন তোমাকে পথ দেখিয়ে লিয়ে 

যাবাঘ্ জন্ব্যে, 

তোমাকে না দেখে আবার শোকে মৃদ্ধিত হয়ে 

পড়ছেন ॥ ১০ ॥ 


২৮ [ হুশ” সতের ] 


॥॥ চিত্রে জয়দেব 00010390330 0) 





অক্ষোনিক্ষিপদপ্তীনৎ শ্রবণয়োভাপিগ্গুচ্ছাবলীং 

মুদ্ধি, শ্তামসরোজদাম কুচয়োঃ কম্ত.রিকাপত্রকম্‌। 
ধুর্তীনামভিসারসত্রহৃদাৎ বিষঙ্নিকুজ্জে সখি 

ধ্বাস্তং নীলনিচোলচারু সুদৃশাৎ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥ 





নয়নে কালো অঞ্জন, 

কর্ণে তমাল-গুদ্ধ, 

মাথায় নীলোংপল মালা, 

শুনে মুগমদপত্রঃ পনিপানে লীলাম্বর, 

ঢচতুল্না অভিসান্িক। কণ্পিতহৃদয়ে 

এইভাবে বেশভুষায় সঞ্জিতা হয়ে যখন যায় 
অভিসালে, 


সনে হয়, 
যেন অঙ্ধকাদ্নও চলেছে তাদল অঙ্গ ঘিলে ॥ ১১ ॥ 


[ ছুশ” আঠার ] 


| 030 1 53 শীতিবৌোনিল্দ 00) 





কাশ্মীর-গৌর-বপুষামভিসারিকাণ।- 
মাবদ্ধরেখমভিতো বুচিমগ্জরী ভি । 
এতত্তমালদল-নীলতমৎ তমিঅং 
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাৎ তনোতি ॥ ১২ ॥ 





ঘন আধালের পটভমিকায় 

বিচ্ছুলিত হয়ে পড়ছে 

ক্ুঙ্কুমবর্ণ।৷ অভিসালিকাদেলন শৌল্প-দেহেব্স জ্যোতি» 

তমালপাতান্প মত সেই ঘননাল অন্ধাকাল 

যেন অভিসালিকান্ন প্রেমের নিকষ-পাষাণ ; 

নিকষ-পাষাণে যেমন উজ্ক্লতর হয়ে উঠে স্বর্ণ 

তেমনি সেই ঘন অস্বাকারে উজ্জ্বনতন হয়ে উঠছে 
তাদের প্রেম ॥ ১২ 


২২2 
৮৫১৪ 


[ ছশ? উনিশ ] 





॥॥ চিত জয়দেব 09090 090) 


হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিবাম- 
মজীরকষ্কণমণিছ্যতিদী পিতত্ | 
দ্বারে নিকুগুনিলয়স্ত হরি বিলোক্য 
ব্রীড়াবতীমথ সথীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩ ॥ 





(শ্রীমতা এসে উপস্থিত হ'লেন ক্কুজজভবনে ) 

তখন শ্রীমতীর অঙ্জন মণিহা থেকে, 

হ্বণমেখলা, মজার আন মণিকঙ্কণ থেকে 

বিছ্ুনিত হয়ে পড়লো যে আলে, 

স-আলোয় শ্রীমতা দেখলেন দাডিয়ে রয়েছেন শ্রান্ষষ্জ | 
লজায় নত হয়ে গেল শ্রীমতার মুখ । 

তাই দেখে সখ্বী বলে," ॥১৩ ॥ 


এ (22 
টু) 


| ছশ' কুড়ি ] 


| 3 0 50 1 কীতিযোত্িলদ 0008 
গীতম্‌ 


দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাৎ গীয়তে 
মপ্জিতরকুগ্ুতলকেলিস্ধনে 

বিলস রতি-রভসহসিতবদনে । 

প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ॥ ১৪ ॥ 
নবভব্দশোকদলশয়নসারে । 

বিলস কুচকলসতরলহারে ॥ ১৫ ॥ 
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টি, 
পানি 





২ 
২] 


হে লাথে? আনন্দে প্রঘেশ ক্র 


সন্তু কুগভবনে । 
হসিত বদলে 
গিয়ে দাডাও মানবেন পাশে, 
আলন্দে সত হও লতি-লঙ্গে ॥ ১৪ ॥ 
ওগে। সখি, 
নবীন অশোন্পলবে ন্লঢিত হয়েছে প্রেমশয্যা, 
হালতলঙ্গিতবক্ষে গ্রহণ কল্প সে-শয্যা, 
আনন্দে লত হও ল্লতি-ঘিলাসে ॥ ১৫ ॥ 

[ ছশ+ একুশ ] 


| তে জয়দেত্ব 13110000330 


কুতুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে । 
বিলস কুহুমহ্ুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥ 
চলমলয়বনপবনস্ুরভিশীতে ৷ 

বিলস রতিবলিতললিতগীতে ॥ ১৭ ॥ 





রি 


.ন২76/২7, 24১১ 
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টড রি ১১৫1 


২ ২ ৫১২৪০ 
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411, ৮ 






(৯ 
২ ভেড়া হে ক্ুন্ুমকোসলাঙ্গি, 
রঃ 52 7 র্ (4 কুসুম লটিত নী অটি বাস শয়লে 


(416 (2111 111 % আনন্দে নত হও ্লতিরঙ্গে ॥ ১৬ ॥ 


খা । 





মলয়পননে ব্নিগ্ধশাতল ক্কুগভবলে 

সঙ্গীতমুখনিত ললিতক্সন্দনে 

আনন্দে নত হও সখি লতি-লন্দনে ॥ ১৭ ॥ 
[ ছুশ* বাইশ ] 


| 3311 3 2 230 বীতঙোবিলদ 009 


বিততবনুবলিনবপলবঘনে । 
বিলস চিরমলসপগীনজঘনে ॥ ১৮ ॥ 


মধুযুদিতমধুপকুলক লিতরাবে । 
বিলস ম্দনরসসরসভাবে ॥ ১৯ ॥ 





_-হজ্িতিত০ ওগো পানজঘলবতি, 
হি০০০ লবপলবে ঘন, লতায় আচ্ছন্ন ক্লুজজভবনে 
রি আনন্দে নত হও ললতিলঙ্গে ॥ ১৮ ॥ 
সপ্মত্ত দ্রমলেল্প গুজনে আকুল 
শী মধুর ক্কুজভবনে, 


আনন্দে সখি পান কর্ন প্রেসঘনরস ॥ ১৯ ॥ 
[ ছশ+ তেইশ ] 


॥॥ চিত্তে জয়দেব 10১11390098 





মধুরতরপিক নিকরনিনাদযুখরে |. 
বিলস দ্শন্রুচিরুচিরশিখরে ॥ ২০ ॥ 


বিছিতপন্নাবতীতুখসমাজে 
কুকু মুরারে মঙ্গলশতানি। 
ভণতি জয়দ্বব-কবিরাজ-রাজে ॥ ২১ ॥ 





অয়ি শুত্রদত্তি, 
ঢালিদিকে এ শোন ভঠছে সপ্ুলন পিকল্পৰ, 
আনন্দে ললত হও সখি লতিঘবিলাসে ॥ ২০ ॥ 


হে সুলালি, ] 
পদ্নাবতানন আলন্দদায়ী এই যে সঙ্গীত 
ল5চলা কল্পলো হৃবিল্াজ-ল্লাজ ভায়দেন, 


তোসার প্রসাদে সে-সঙ্গীত হোক লিখিলের 
সঙ্গলনিধায়ক ॥ ২১ ॥ 


দর *উ [ ছশ+ চব্দিশ ] 


শুন্য মন্দির মোর 





| 23000 9 ীতরোবিল্দ ৪08. 





স্বাং চিত্তেন চিরৎ বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশস্তাপিতঃ 

কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসন্বাধবিন্বাধরম্‌ । 

অস্ঠান্কৎ তদলকুরু ক্ষণমিহ ভরক্ষেপলম্ব্ীলব- 

ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদান্ডভোজে কুতঃ সম্ভ্রম ॥ ২২ ॥ 





ওগো সখি, 

হহুক্ষণ নে শ্রীকষ্ণচ বহুল কনে আছেন তোমাকে 
তান অন্তলে। 

তাই তিনি পন্িশ্রান্ত, প্রেমদাহে ক্লান্ত । 

তষিত হয়ে আছেন তোমা অধন-শ্কথাল জন্যে । 
মিনতি আমান, ূ 

এখুলি গিয়ে অলঙ্ক. ত কর তাল অহদেশ । 
কটাক্ষে যাকে কন্েছ ক্রীতদাস 

সে যদি করে তোগাল পাদপদ্বের সেনা, 

তাতে আবার লঙ্জ! কিসেল 2 ॥ ২২ ॥ 


২৯ [ ছশ” পঁচিশ ] 


02) দিত জয়দব 03000) 90 3)॥ 


স। সসাধ্বস-সানন্দৎ গোবিন্দে লোললোচন। । 
শিঞ্জানমঞ্জুম্জীরৎ প্রবিবেশ নিবেশনম্‌ ॥ ২৩ ॥ 





সখীর কথ! শুনে 
আশঙ্কায় আন্ন আলান্দ হলে ওঠে শ্রীমতার বুক 


কটাক্ষ-ইঙ্গিতে গোবিন্দের দিকে একবার ঢেয়ে 
সুমধুন পুলের ধ্বনি জাগিয়ে 
শ্রীমতী প্রবেশ করেন বাসক-গৃহে ॥ ২৩ ॥ 

| হুশ+ ছাব্বিশ ] 


॥॥ €॥ 5) 00 বীতশোত্বিলদ 0) 


গীতম্‌ 
বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাৎ গীয়তে 
রাধাবদনবিলোকন-বিকসিত-বিবিধবিকারবিভঙ্গমূ 
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিত-তুঙ্গতরঙ্গম্‌ ॥ 
হরিমেকরসৎ চিরমভিলফিতবিলাসম্‌ 
স। দদর্শ গুরুহর্ষ-বশতবদ-ব্নমনজ বিকাশম্‌ ॥ ২৪ ॥ 





ঠাদকে দেখলে, 

তন্নঙ্গ-ভঙ্গে যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে সাল, 
শ্রীমতী দেখলেন, 

তাকে দেখে তেমনি 

আনন্দ-লস উদ্বেল হয়ে উঠেছে গোবিন্দেল মুখ 
যে অভিলাষ ছিল অন্তরে অপূর্ণ 

এখন তা হবে সার্থক পূর্ণ, 

সেই আশায় উতফুল হয়ে উঠলো, 
শ্রীপতা-গত-প্রাণ গোবিদ্দের আনন ॥ ২৪ ॥ 


[ ছুশ' সাতাশ ] 


| চিত্তে জয়াদত 00) 009) 





হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদুরমূ । 
স্কুটতরফেনকদম্বকরম্থিতমিব ঘযুনাজল-পুরম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


শ্যামল-ম্ুল-ক লেবর-মগ্ডলমখিগতগৌরডুকুলমূ । 
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমুলমূ ॥ ২৬ ॥ 





যসুনাল নীলজলে শ্ত্র ফেলা মত 
শ্রাহনির নীলবক্ষে শোভ। পায় শ্বেত মুক্তাহার ॥ ২৫ ॥ 


শিগ্ধা কোমল শ্যামল-অঙ্গে 
শোভ! পায় পাঁতষপন, 
যেন পাঁতপদ্বাগে বেফিত নীল-পদ্ৰ ॥ ২৩ ॥ 


[ হুশ” আটাশ ] 


| 30) 30 2১0 2১ বাতাযোত্বিলদ 0090. 


তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবনজনিতরতিরাপম্‌ । 
স্কুটকমলোদ্বরখেলিতত্গ্জনযুগমিব শরদ্ধি তড়াগম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


ব্দনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্‌ 
স্সিতরুচিক্ুচিরসমুল্প সিতাথধরপলবকতরতিলোভম্‌ ॥ ২৮ ॥ 





লতি-ল্লাগ জেগে ওঠে যে মুখের দর্শনে, 

শ্য।মেল সেই স্বিঙ্ধ আনলে 

ফুটে আছে ছটা নীল নয়ন, চঞ্চল কটাক্ষে ভলা৷, 

যেন শলতেন্ন শ্িক্ঝ তড়াগে 

ফুলকমলবনে খেল! কলে চঞ্চল খজন যুগল ॥ ২৭ ॥ 


গ্যাসের সুখকমলে হ্বলমল কলে যুগলকুণ্ল 
্ুণ্ডল নয় যেন যগল-সুষ্ধ্য | 
ট্ষং হাসিতে উলসিত হয়ে ভঠে অধন্প পল, 
দ্বিগুণ কল্পে তোলে লতিলালস! ॥ ২৮ ॥ 

[ ছুশ+ উনত্রিশ ] 


12) দিতে জয়দেব 00109) 90 098 





শশিকিরণচ্ছ রিতোদরজলধরহন্দরসকুহ্মকেশম্‌ূ । 
তিমিরোবিতবিধুমণ্ডলনিন্মলমলয়জ তিলক নিবেশম্‌ ॥ ২৯ ॥ 


বিপুলপুলকভরদস্তরিতং রতিকেলিকলাভিরধীরমৃ্‌। 
মণিগণ-কিরণসমহসমুজ্জলভূষণতুভগশরীরম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
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কুঞ্চিত কেশদাসে তাল 

জভডিয়ে আছে ক্ুম্থমের সুরভিভাল্প, 

যেন মেঘেল্স বুকে ছভিয়ে আছে 

ঠাদের আলোল সুষম! | 

শ্যামল ললাটে তান 

শোভ। পায় শ্বেত চন্দন-তিলক, 

যেন আঘান্ন আকাশে শুভ্র চজ্দ্রঘিষ্ব ॥ ২৯ ॥ 


প্রেমকেলিল আশায় উদ্বেন তান্র শ্রাঅঙ্গ 
হ্র্ণে আল মুক্তায়, মণিতে আল ভূষণে কল্বে হ্নলমল, 
ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠে বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত ॥ ৩০ ॥ 


[ ছুশ' ত্রিশ ] 


1200 0১0 1 বীতিযোবিলদ 09 


প্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্দিগুণীরুতভূষণভারম্ । 

প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিৎ সুচিরং তুককতোদয়সারম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
অতিত্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপণপধ্যস্তগমন- 
প্রয়াসেনৈবাক্ষোস্তরলতরতারৎ পতিতয়োঃ 

তদ্দানীৎ রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোকসময়ে 

পপাত স্বেদাস্তঃপ্রসর ইব হধাশ্রনিকর2 ॥ ৩২ ॥ 


শ্রীজয়দেবের এই সঙ্গীতে 

উথলে ভঠেছে 

শ্যামের সেই অপলাপ দ্লাপবিভব | 
হ্যামের সে-দেহ, 

নিখিলেল যত পুণ্য তান টিল-গেহ । 
ওগে। পাঠক, হৃদয়ে ধারণ ক'লে 
প্রণাম কর সেই অপরাপ শ্যামমুত্তিবে ॥৩১॥ রি ্ চি ্ 





অন্তরের অন্তত প্রাণপ্রিয় সেই ক্কষ্ণকে দেখে 
চঞ্চল হয়ে ওঠে শ্রাঞ্ঘতীর আখিতানা | 
পধ্যান্তভাবে দেখবার জন্যে 

(স-আখিতারক! শ্রবণস্ুল পর্যন্ত ছটে চলে। 
তার ফলে দেখ! দেয় যে-পনিস্রান্তি, 
আনন্দান্র হয়ে তা পড়ে ঝরে ॥ ৩২ ॥ 





[ ছশ' একত্রিশ ] 


॥9) চিত্ত জয়্বন্ ১0090 | 90 








ভজজ্ত্যাত্ল্লাস্তৎ ক্লুতকপটকণু.তিপিহিত- 

স্সিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে। 
প্রিয়াস্তৎ পশ্ঠস্যাঃ স্মরশরসমাকুততুভগৎ 

সলভ্জ। লজ্জাপি ব্যগমদতিদূরৎ মৃগদৃশ$ ॥ ৩৩ ॥ 





(প্রিয়মিললেন্ শুভ-মুহুর্ত সমাগত লুহ্মে ) 
সশ্বীরা হাসতে হাসতে বেলিয়ে আসে 
কর্ণকওণ্য়নের ছলে । 

তখন মৃগনয়না 

প্রেমকটাক্ষে চেয়ে দেখেন মাথনকে । 

শ্রীমতাঁর সেই ভাব দেখে 

লজ্জাও তখন সলজ্জ হয়ে দুলে যায় সপে ॥ ৩৩ ॥ 


[ ছশ” বত্রিশ ] 


| 1 00 51 শীতহৌোন্িলদ 819) 





জয়গ্রীবিন্যকৈর্মহিত ইব মন্দারকুত্ুমৈঃ 

স্বয়ং সিন্দুরেণ দ্বিপ-রণযুদ্ধ। মুদ্রিত ইব। 
ভুজাগীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াগীড়করিণঃ 
প্রকীর্ণাস্খিম্দুর্জয়তি ভুজৰণ্ডে। মুরজিত2 ॥ ৩৪ ॥ 





৩ 


নাহ্যুদ্ধে মুনান্ি যেদিন 

লিহত কন্পেন কংসেল ল্লণহন্তী ক্ুবলয়াপাডকে, 
তান্ন কুম্তন্তিত সিন্দলে আন দেহ-লির্শত ল্বক্তে 
নুক্তিম হয়ে ওঠে মানবের ভুজদণও, 

যেন জয়লম্ষমী নিজে সেই ভুজদণ্ডে 

পরিয়ে দিলেন নক্ত-মন্দান-কুব্সুমেল মালা । 
মুক্তকঠে তাই কবি জয়দেব গান গায়, 

জয় হোক মুনালিন্ সে ভুজদ্ডের ॥ ৩৪ ॥ 
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£স]ভধ। তা 
স্রপ্রাত-পীতায়ল 


এই সর্গ হলো গীতগোবিন্দের শেষ সর্গ। এতক্ষণ ধরে চলেছিল 
ঘষে ছুভ্জয় গুণয়-পরীক্ষা, এখন এসেছে তার সুমধুর পরিসমাপ্তির লগ্ন । 
বালকশধ্যার সামনে গঈ্াড়িয়ে পীতাম্বর চেয়ে তেখেন মানিনী 
জ্ীমতীর কমল আননের দিকে, দেখেন সে-আননে আর নেই 
অভিমানের চিহ, তাঁর পরিবর্তে ফুটে উঠেছে সলভ্ভ হাসি, ক্ষমার 
নিদর্শন, মিলন-শয্যার আমন্ত্রণ। স্থরু হয় বছু-আকাঙ্জিক্ষিত প্রেম- 
সম্তৌোগলীল।। কবি জয়দেব সেই মধুর-মিলনে পাঠকদের পৌছে 
দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন । আমন্নাও এখান থেকে বিদ্বায় নিচ্ছি, এই 
প্রার্থনায়, অত্যেক মানুষের অন্তরে যেখানে চলেছে র্বাধাকৃষ্জের 
নিত্য রাসলীলা, প্রত্যেক মানুষ যেন হতে পাঁরে সেই নিত্যলীলার 
সঙ্গী। যে-আনন্দে স্ীত আজ পীতান্বর সে-আনন্দে কদন্দের মত 
ফুটে উঠক প্রত্যেক নর-নারীর অন্তর । 
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গতবতি সখীব্বন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর- 
স্মরশরবশাকুতস্ফীতস্মিতক্সপিতাধরাম্‌ ৷ 
সরসমনসং ছু৪৭ রাধাং মুন্তর্নবপলরব- 

প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীযুবাচ হরি? প্রিয়াম্‌ ॥ ১ 
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সখারা ক্লুজভবনের মাইনে হ'লে গেলে, 
অধনে স্িগ্ধ হাসি 

নসেোঢল চল অন্তর 

প্রেমের আবেশে শ্রীমতা 

নাপবানন চেয়ে দেখেন সলজ্জদ্বষ্টিতে 
সামনেই অপেক্ষা করে নয়েছে ক্ুস্মে টিত বাসরশয্যা 
তাই দেখে আনন্দে বলেন শ্রান্কষজ ॥ ১ ॥ 


[ ছুশ+ ছত্রিশ ] 


| 31 ১ 0 ১ বীতগোত্িল্দ 062) 


বিভাসরাগৈকতালীতালাভ্যাৎ শীয়তে 
কিশলয়শয়নতলে কুরু কীমিনি চরণনলিনবিনিবেশম্‌ । 
তব পদ্পল্রববৈরি পরাভব মিদ্মন্ুভবতু হৃবেশয্‌ । 
ক্ষণমধুন। নারায়ণমনুগতমনূুভজ রাধিকে ॥ ২ ॥ 





॥ ৪ কত, রি 
শু ্ ক 
আত 1 ক ণ 
। ্ ] রি 
স্ব চি, এ ৮ 
৬ চিনি, টি 
৮ ঞ্. রি €* শি রা নে দি ষ্ 
মম ৭৮১ ছি নি ৫৭ 
মু 
| এ নি (04৫ 
1 1 ১২৭ ] 
১ ৫ ০ 
রা [8 / 


হে লাধিকে, 

এই ক্ষুস্ুমশয্যায় লাখ তোমার ছন্ণ-কমল, 

তোমা চনণ-কমলেলর সোন্দর্য্যে 

দুল হোল এই ক্ষুক্সম-শয়নেল গর্ব | 

(আর কেন বিলম্ব সখি, ) 

এই তো নালায়ণ স্বাকানন হল্পছে তোমাল আনুশত্য, 
প্রতিদানে তুমি তাকে কল্প হ্বাকান্ব ॥ ২ ॥ 


[ ছশ” সাইত্রিশ ] 


॥।॥ চিতেত ভয়াদেন্ব 11013) 000 


করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদুরমূ । 
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনূগতিশুরমূ ॥ ৩ ॥ 





ওগো সখি, 
অনেক দূন্পথ অতিক্রম ক'নে ভুমি এসেছ, 
দাও তোমার ক্লান্ত ছন্নণ হট 

সব! কন্নি আমার কত্বপদ্দ দিয়ে। 
ক্ষণকালের জন্য হলেও 

তোমাল ত্র চলণলগ্ন হুপুন্েন মত 
গধ্যাপ্রান্তে তোমানন চলণে দাও শ্বান ॥৩ ॥ 


[ হুশ আটিশ ] 


১0 ও বীতনোবিলদ 00) 


|| €31 


ব্দনত্রধানিধিগলিতমম্তমিব রচয় বচনমনুকুলমূ । 
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি হুকুলম্‌ ॥ ৪ ॥ 


ড))। & রড 
রি ন্‌ রা এ পপ 
রি ৫ ক গ 
4 পরনে চি টান ৃ 
4 ৮৮ 42, রর 11৭1 ৮৮৮০, 08 
+ ্ ২ ধা // সা 
॥ ব ২ 











পা 1 পালি, 


ওগো সখি, 
(তাসার এ আননের স্থালিধি থেকে 


বর্ষণ কন মপ্রুবঢনের থালা, 
কক্ষক আনন্দে আমাকে তা অভিষিক্ত । 


( অনুমতি দাও ) 
বিল্হ-বাধাঘ্ন মতন এ তোমান্ন বক্ষবাস, 


য| দিয়ে বদ্ধ ক'রে রেখেছ তোমান্ন পয়োধননকে, 
নিজেন হাতে দিই অপসারিত কগত্বে ॥8 ॥. 


২২3, 
৬১ 


[ ছশ' উনচলিশ ] 


॥১॥ ত্তে জয়দেব 10) 3 997 





প্রিয়পরিরস্তণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিছুরবাপমূ । 
মছুরসি কুচকলসৎ বিনিবেশয় শোবয় মনসিজতাপম্‌ ॥ ৫ ॥ 


অধরসৃধারসযুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসমূ। 
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদ্ধবপুষমবিলাসম্‌ ॥ ৬ ॥ 


পপ সস সা 
১৪ .. পো মর 
শে 


৫ - প্রি ২ 












11২ রর 111, 
০ পি 


স্ট টং 
111116৭0? 1 


প্রিয়ক্সঙ্খেরে আশায় অতি-উংফুল 
ছুলভ তোমার এ কুচকলস, 

ওগে! সখি, 

লাখ আমার বুকে 

স্নিঙ্ধা হোক অন্তরের প্রেমদাহ ॥ ৫॥ 


ওগো ভামিলি, 
(তোমাতে অপিত যার মলপ্রাণ, 
শুখনিলাসের অভাবে আনন বিরহের অনলে 
দগ্ধ মৃতপ্রায় যে দাস, 
(তামার এ অধলের শুথা দিয়ে 
তাকে করে তোল সঙ্জীবিত ॥ ৬ ॥ 

[] ছুখ' চল্লিশ ] 





00 3 0 ॥ 50 বীতরৌোবিলদ ৪ 


শশিযুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমন্গুণকণ্ঠনিনাদম্‌। 
শর্গ তপুটধুগ্ললে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্‌ ॥ ৭॥ 








ওগো শশিমুখি, 

আকুল পিক্পব করেছে বিকল আমাল শ্রবণকে । 
(তামাপ্প কঠকে যে করে অনুকরণ 

সেই তোমার মণিময় ক্ষাঞ্ধীর আ্সংকানে 

দুর কর তান অবসাদ ॥৭॥ 


২ 


গীতি 


৩৯ [ ছুশ' ঝআরচল্লিশ ' এ 


20 চিত্রে জয়দেব 0) 9000) 


মামতিবিফলরুষ। বিকলীরুতমবলোকি তুমধুনেদম্‌ । 
মীলতি লভ্জিতমিব নয়নৎ তব বিরম বিহ্ছজ রতিখেদম্‌ ॥ ৮ ॥ 









৯: ২ ১ / 
১০১০ 


৭ ৮ 










চি ১ /৫ ঁ. া | 
ভা. রি ই ০০, 


তোমা অকান্পণ ক্রোথ 
আমাকে কলেছিল নিহ্বল বিকল; - 
তাই লুহ্মি আমাকে দেখে 

লজ্জায় মুদে আসছে তোমার নয়ন? 

আমান কথা! শোন, 

সে সব কথা ভুলে গিয়ে আমান প্রতি প্রসন্ন হও, 
পরিত্যাগ কর এই প্রেমবৈরী ভাব ॥ ৮ ॥ 





১২৫ 
৫২ 


[ ছুশ” বিঙ্বাল্লিশ ] 


৬ 





॥39॥ ও॥ 30 ও॥ শীতগোবিলদ 00 


্রীজয়দেবভনিতমিবমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম | 
জনয়তু রসিকজনেধু মনোরমরতিরসভাববিনোদমূ ॥ ৯ ॥ 


প্রত্যুহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ 
ক্রীড়াকুতবিলোকিতেহ্ধরহৃধাপানে কথানম্মাভিঃ। 
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেৎপি য্সিন্ভু- 

হডুতঃ স তয়োব্ধভূব স্ুরতারভ্ভঃ প্রিয়ভ্তাবুক2 ॥ ১০ ॥ 





[”% 


ক, ্ জয়দেবকবি প্রতিপদে আজ 


৯ 
৭1 


গেয়ে চলে মাথবেন্ প্রেম-উল্লাস ! 
(য লতিননসেল্প আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে 
ক্ষন বক্ষ, 
সে-আনন্দে নেচে ডঠক ল্সিকজনের 
চিত্ত ॥ ১ ॥ 





নুর হলে! শ্যামের নিিত্র ্তি-ঙ্গ-লীলা 
গা আলিঙ্গলের সময়, 

(দহে জেগে ওঠে পুলকের রোমাঞ্চ, 

সে-নোমাঞ্চ সুজন কলে মিলনের সুন্ম বাধা ; 
প্রিয়তমার মুখ দর্শনে বা! হয় চোখের পলক; 
মুখদুষধনের কালে বাথ! হয় মুখের বল; 
নতি-লণে বাধা জাগায় অন্তরের ঘন-আনন্দ। 
তনু ক্কঞ্চ-রতিল সব বাধাই 

পলিণামে এনে দেয় মহাহ্র্ষ ॥ ১০ ॥ 


[ হুশ” তেতালিশ ] 


॥৫॥ িত্তে জয়া 00309 909) 


দোভ্যাৎ সংযমিত পয়োধরভরেণাগীড়িতঃ পাণিজৈ- 
রাবিদ্ধে। দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ | 
হস্তেনানমিতঃ কচেহধরস্থধাপানেন সম্মোহিতঃ 

কাস্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদ্বহে। কামস্ত বামা গতি ॥ ১৯ ॥ 









শ্রীমতার সাথে কামবণে 
পলাজিত আজ মবু-সুন-জয়া | 
সুণাল-ভুজেল দ্বাথনে 


ও পদ ৫৯ ”. রম 
1৯৬৯ রহ রা 
ষ্ঠ | ১৮ (৮১৩১১ চলে যায় মাথবের সব শক্তি, 
বু হি ৫ 
৮ ১ 2৮-৯১২ এরর 






| ৫ রা পয়োধরভারে পড়েন ভেঙ্গে, 
টু 5 নথে আর দশলে হুল ক্ষতবিক্ষত, 
ই রি আহত হয়ে পড়েন শ্রোণীতটে, 
) তুলে ধরেন শ্রীমতী কেশ 


আকর্ষণ কনে, 
তনু মুদ্ছিত হয়ে পড়েন শ্রীহলি 
অথনরে সুথান ক্সর্শে,_ 
হি মধুর সে-মুদ্ছ 1, ছি অপন্গাপ সে-পনাভন ! 
বিচিত্র কামের গতি ॥ ১১ ॥ 


[ হুশ” চুগালিশ ] 


030 ১ 0290 শীতগোবিলদ ॥0। 





মারান্কে রতিকে লিসঙ্কুলরণারস্তে তয়া সাহস- 

প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিছুপরি প্রারভ্ভি ঘ সম্্রমাৎ। 
নিস্পন্দ। জঘনস্থলী শিথিলত। দোর্ধলিরুৎকম্পিতম্‌ 

বক্ষো। মীলিতমক্ষি পৌরুষরসৎ স্্রীণাৎ কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ 


(1২ 4 








ক্কান্ত জয়ের লালসায় 
চরম হুঃসাহসে আজ 
শ্রীমতী আরোহণ করেছেন 
ক্ষচের বক্ষে, 
সেতেছেন ঘ্তি-বণের উলাসে। 
কিন্ত হায় নালা ! 
বিপরীত সেই চেষ্টায় 
লিক্সন্দ হয়ে আসে ঘনজঘন, 
শিখিল হয়ে আসে বাহুলতা, 
মুহসুহ কেঁপে ওঠে বুক, 
সুদে আসে ঢোখেল পাতা1..".. 
কোথা পাবে নারা পৌক্ষষ লস ? ॥ ১২ ॥ 


[ ছুশ' পয়তাল্ীশ ] 


॥১॥ দিতে জয়দেব 00900300000), 


মীলদুষ্টিমিলৎকপোলপুলকৎ শীৎকারধারাবশা- 
দব্যক্তাকুলকে লিকাকুবিকস্দস্তাৎশুধৌতাধরম্‌ । 
শ্বাসোননদ্ধবপয়োধরোপরিপরিঘজী কুরঙলীদূশো 
হর্ষে/ৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো। ধয়ত্যাননম্‌ ॥ ১৩ ॥ 





আনন্দের আতিশয্যে অবসন্ন | 

শ্রীমতান শ্বাসক্রীত কুচযনশল মদন ক'রে 

শ্রাক্ষষ্ণ নত হন অধন-স্থাপানে | 

তখন মুদে আসে ন্লাথার হুনয়ন, 

পুলকে র্বক্তিম হয়ে ওঠে কপোল, 

অধন্ন থেকে ভঠতে থাকে অনিছ্িন্ন শাংকার, 

উভভাসিত হয়ে ওঠে মুখ শুদ্রদশনের নীরব কিল্পণে ॥১৩॥ 





[. ভুশ' ছচলিশ 1 


॥ 3) টি 0 0 শীতশৌোন্বিলদ 1000. 





তন্ঠাঃ পাটলপাণিজাফ্িতযুরে। নিড্রাকষায়ে শো 
নিধে তোহধরশোণিমা বিলুলিতাঃ অস্তঅজো। মুগ্ধজাঃ। 
কাক্ধীদাম দরগ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতনিখাতৈর্শো- 

রেভিঃ কামশরৈস্তদ্ভূতমভূৎ্, পত্যুমনঃ কীলিতম্‌ ॥ ১৪ ॥ 






৮৮১ ধর্ম রর 
এ রা প রি 4 






প্রভাতে শ্রী দেখেন, 
১১৬/৮/, (8. ্ । নখে ক্ষতবিক্ষত ৮০ বক্ষ, 
//.-,7/% 14/, আবেশে আনক্ত ছুই নয়ন, 
তি 11। 11/11% সুছে শিয়েছে অধনের ুত্কম নাগ, 
ছিন হয়ে গিয়েছে ক্ুপ্ুমের মালা, 
এলিয়ে পড়েছে কেশপাশ, 
শিখিল পড়ে আছে মেখল।, 
নাথাঁল সর্ব-অঙ্গ মদনের শরে বিদ্ধ | 
কিন্ত কি আশ্চর্ধ্য, 
(সই শনে আবার হিষ্ধ হয় শ্রাকফণের অন্তর ॥ ১৪ ॥ 


[ ছুশ” সাতচলিশ ] 


20 চিত্ত জয়দেব 00১00090901 


ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদেলোলৌ কপোলো 
সপ] দণ্ভীধরন্রী কুচকলসন্চা হারিত। হারহষ্টিঃ। 

কঞ্ধী কাঞ্চিনগতাশীাং স্তনজঘনপদৎ পাণিনাচ্ছান্য সচ্যঃ 
পণ্ঠন্তী সত্রপং মাং তদ্পি বিলুলিতঅ্রঞ্ধরেয়ৎ ধিনোতি ॥ ১৫ ॥ 





শশা রি 











২২ ১২২২২৩ 
২২ ২ 
২ ৭ হ* ৮ 





সনে মনে ভাবেন শ্রান্ষ্জ, 

শ্রীমতীন্ন কেশপাশ আলুলায়িত, 

বিপধ্যনত অলক? ঘন্বাক্ত কপোলদেশ, 

অধ্নে দশলাঘাতচিহ, 

কঠ থেকে ছিড়ে পড়ে গিয়েছে ফ্ুলহাল, 

মেখল। গিয়েছে শ্থানছ্যুত হয়ে, 

মদ্দিত কু5কলসের গায় তিলরঙ্কত পড়ে আছে ছিন হার 
তনু সেই অবস্থায়, 

হাত দিয়ে ঢক্কে আহত-হ্বান 

আলব্দে চেয়ে আছেল শ্রীমতী আমারি দিকে ॥ ১৫ ॥ 


[ ছুশ”' আটচল্লিশ ] 


| 0 তি তে কীতঙহোন্বিলদ 9). 


ইতি মনস। নিগদন্তং তুরতান্তে স৷ নিতান্তখিন্নাঙ্গী 
রাধ। জগাদ সাদরমিদ্মানন্দেন গৌবিন্দম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
গীতম্‌ 
€ রামকিরীরাগঘতিতালাভ্যাৎ গীয়তে ) 


কুরু ঘছুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে 
মগমদপত্রকমত্তর মনোৌভবমঙ্গলকলসসহোদরে । 
নিজগাদ স। কি ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭ ॥ 


/8 ১১ 
হি ৩ 5 
১, নী রি এ 1 | 
:7১ ৯৮ চে টা, 
(7৮, না 
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প্রমকেলি অনসালে খিন্দেহ! শ্রীমতী 
গোবিন্দকে দেখেন চিন্তাকুল। 
তাই আদন্ে বলেন সুমঘ্রুন ছল ॥ ১৬ ॥ 


ন্লাধার হৃদয়বনঘিহালী ওগে! চিলানন্দময়, 
হু যছ্রনন্দন, চন্দনেন্ন ছেয়ে শাতল 

(তোমান ৭ শরীক দিয়ে, 

মদলেন্প মঙ্গলকলস আমাল এই ক্ষুছয্গশলে 
একে দাও মৃগমদেল স্ি্ধা পত্রলেখা ॥ ১৭ ॥ 


৩২ [ ছুশ+ উনপঞ্চাশ ] 


21 দিতে ভয়াদেত্ 101) 030 0) 9) 


অলিকুলগঞ্জনসগুনকৎ রতিনায়কশীয়কমোচনে 
তদধরচুন্মনলন্বিতক ভজলমুভজ্বলয় প্রিয়লোচনে ॥ ১৮ ॥ 


নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে । 
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুগডলে ॥ ১৯ ॥ 








॥ 
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্ ২৮1111110) । 


। র্‌ ঙল ০ টা শা রর 
4287৬. 
8 ৬ মা 


এন, 


রি 


সদলের পুশপবাণকে ০ক্ে ন্লাখনার জন্ব্ে 
যে নয়নে দিয়েছিলাম কাজল, 

তোমাল দুর্ষনে ছুম্ধনে 

সুছে গিয়েছে সে কাজলেল লেখা, 

ওগে| প্রিয়তম, তোমানন লিজেন্ন হাতে আবান্প 


ককজলে তাদেন কনে দাও সমুজ্ল ॥ ১৮ ॥ 


ওগে! স্রন্দল, শুভনেশ, নয়নেল দৃষ্টির তরঙ্গ 
পাছে সাসা ছাডিয়ে চলে যায়, 
তাই শ্রবণেন তটে তা স্বার্থা। 
তোসাল লিজেল হাতে সেই শ্রবণের তটে 
দেঘে দাও কুল, 
হলুকক ত1 মদলেল পাশেল মতন ॥ ১৯ ॥ 

1 ছুশ” 


এ 





00090 008 0॥ ীতরৌোবিলদ 9) 


ভমরচয়ং রচয়ন্তযুপরি রুচির মম সম্মুখে 
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্য় নর্মাজনকমলকৎ মুখে ॥ ২০ ॥ 


মুগম্রসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে 
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১ ॥ 





সপ) খা ঙ 
77 ২১%৮৮৯৮ | 
৫7 তর ছি 7? হ এ | 
২৯৭): ্ | 2 
/ রর রর চি 
রর ) ্ ধু খ খ্ডু। ৭ ০২ ঃ পু ক ঢু ৃ 
জে : + 





রে রী এই সখের ওপনল 
এসে পড়েছে শিখিল এলোদুল ; 
তাই দেখে সখীর1 করছে পরিহাস । 
তুমি নিজেল হাতে চন! কে দাও । 

নতুন করে ব্রমরকবেণী ॥ ২০ ॥ 

ললাটে আমান মুছে দাও ঘন্শবারি, 

সেখানে রচনা কনে দাও 

শিশ্ঢাদের কলঙ্কমত সৃশমদ-ভিলক ॥ ২১ ॥ 


[ হুশ” একান্ন ] 


॥05॥ চিত্রে জয়দেব 09000 (ি॥ ও॥ 


মম কুচিরে চিকুরে কুকু মানদ মানসজধ্বজচামরে 
রৃতিগলিতে ললিতে কুস্ুমানি শিখগ্ডিশিথগ্ডকডামরে ॥ ২২ ॥ 
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(১৭, ২ 
০» চাল 
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ওগো মানদ ! 

মদনের প্বজ-ঢামরের মতন 

আমাল এই কেশদাম, 

ময়রপুছ্ছের গোলনবকে যা দেয় লজ্জা, 

প্রেমরতিল সময় তা থেকে হলে পড়ে গিয়েছে কুসুম, 
তুমি নিজেন হাতে আবার 

নতুন ক্ুম্থমে সাজিয়ে দাও সে-কেশদাম ॥ ২২ ॥ 


| ছুশ” বাহাক্স ] 


॥ 2) ট॥ 0 ১ কীতবৌত্বিলদ 09) 


সরসঘনে জঘনে মম শন্ঘরদারণবারণকন্দরে । 
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় তুন্দরে ॥ ২৩ ॥ 


শ্রীজয়দ্েববচসি ক্ুচিরে হুৃদয়ৎ সদয়ং কুরু মগ্ডনে । 
হরিচরণস্মরণামুতনিন্মিতকলিকলুষজ্বরখগ্ডনে ॥ ২৪ ॥ 





ওগো চিলমঙ্গল। 

মদনমাতঙ্গেল আশ্রয় আমান এই ঘনজঘন, 
তুমি নিজের হাতে আনান ভষিত কলে দাও 
মণিময় ভূষণে আন নীলান্বলা-শাড়ীতে ॥ ২৩ ॥ 


কলির পাপতাপ-বিমোছনকান্নী 
শ্রিহির চরণস্মলণন্ধপ অস্ৃতে, 
জয়দেবকবি অভিষিক্ত কললো তান সঙ্গীতকে । 
প্রার্থনা কলি ভক্ত-হদয়ে তা নিলাজ কক্ষক 
অক্ষয় অলংকানের মতন ॥ ২৪ ॥ 

[ ছুশ” ভিপ্লান্ন ] 


0 চিত জয়দেব 00013) 305) 


রচয় কুচয়োঃ পত্রৎ চিত্রৎ কুরু্ষ কপোলয়ে। 
টয় জঘনে কাক্ধীমঞ্চ অজ। কবরীভরম্‌ । 


কলয় বলয়শ্রেণীৎ পাণৌ পদে কুরু নুপুরা- 
বিতি নিগদিতঃ শ্ীতঃ পীতান্রোহুপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥ 





191), 


সি 
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পতি 
০ 
শা 
শি 
আল 


পয়োনে দাও নন পন্রলেখা, 





রন কপোলে লেপন কর চন্দনরেখা, 
জঘন দাও পলিয়ে কাকী, 
ছলিয়ে দাও কবল্পীতে মালা, 


ক্লেতি পল্াও হণবিলয়, ছচলণে দাও নুপুর | 


শ্রীমতাঁর এই আদেশ 
আনন্দিতচিত্তে যখাষখ পালন কন্পেন পাতান্বন ॥ ২৫ ॥ 


[ ভুশ* চুর়ান্ন ] 


| 2 09॥ ও ॥ 1 শীতঙোবিল্দ 80) 





পর্ধ্যহ্কীকৃতনাগনায়কফণা শ্রেণীমণীনাৎ গণে 

সংক্রান্ত প্রতিবিন্বসংবলনয়। বিভ্রদ্বিভূপ্রক্রিয়াম্‌ । 
পাদাস্তোরুহধারিবারিধিস্ুতামক্ষাৎ দিতৃক্ষুঃ শতৈঃ 
কায়ব্যুহ মিবাচরন্নপচিতীভুতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৬ ॥ 
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১১২ ই ক 


শ্য়ে আছেন যিনি শতশ্শির শেষনাগেনন আসনে, 
গতশ্িল থেকে যার হ্মবলসে পড়ছে শত মণিল আলো, 
সেই শত মণির আলোয় যিনি লচলা কল্পে আছেন 
গতমুর্তির প্রতি বিশ্ব 

গত আত নয়নে দেখবাল জন্ব্যে 
ঢল্পণসেবালত। সমুদ্রসূত! লক্মাকে, 
সেই শ্রাহরি লক্ষ! ক্ষন আপনাদের সকলকে ॥ ২৬ ॥ 

[ হশ” পর্ন ] 


॥20 তে জয়দেব 00১00000000 





যদ্গান্ধব্বকলাহ্থ কোশলমনুধ্যানঞ্চ যদৈষ্ণবৎ 
যচ্ছজারবিবেকতত্রমপি য কাব্যেফু লীলায়িতম্‌ 

তৎ সর্ধৎ জয়দেবপপ্ডিতকবেঃ কফ্ৈকতা নাত্বনঃ 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত স্বধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥ 





(হনুথী! 
যদি সঙ্গাতশাস্ত্রের নাগরাগিণাতে থাকে তোমার প্রীতি, 
সর্বব্যাপা বিঞ্কপ্ন ধ্যানে যদি থাকে তোমার আগ্রহ, 
ঘিবেকতত্ব আর শুঙ্গাররসকাব্যে নিপুণতালাভের 

যদি থাকে বাসন, 
তাহলে আনন্দের সঙ্গে কপ পাঠ 


হ্ষ্ণগতপ্রাণ কবিপণ্িত জয়দেবের প্লচনা 
এই শ্রীগাতগোনিন্দ ॥ ২৭ ॥ 


২/ 
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[ ছশ' ছাঁপ্পানন ] 
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সাধ্বী মাধ্বীকচিস্ত। ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি 
দ্রাঙ্ছে জ্রক্ষ্যস্তি কে ত্বামমুত মৃতমসি ক্ষীর নীরৎ রসস্ে। 
মাকন্দ ক্রন্দ কাস্তাধর ধরণিতলৎ গচ্ছ ঘচ্ছস্তি যাব- 

ডাবৎ শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্ত বিষধচাৎসি ॥ ২৮ ॥ 
জ্ীভোজদেবপ্রভবস্ত বামাদেবীনুতশ্রীজয়দেবকস্ত 
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্মন্ত ॥ ২৯ ॥ 


২1 
ও 
৫১ 


1£? 
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যতদিন পৃখিবীতে থাকে 

জয়দেবকবির এই শ্ঙ্গারকাব, 

হে মণ্রু, মগ্রুল বলে আর কেড তোমাকে ঢাইবে না। 
শর্করা, হবে কর্কশতাময়--..." 

দ্রাক্ষা, কেড দেখবে না আনন তোমাকে, 

অস্ত, মৃত হয়ে থাকবে তুমি, 

্গীনের আঙ্কাদ মনে হবে লালের মতন, 

সপ্ন আম্্রফাল শোকে কন্পবে ক্রন্দন, 

কান্তাথর যাবে ন্সাতলে ॥ ২৮ ॥ 


পিতা শ্রীভোজদেব, 

জনলা বামাদেবী, 

তাদের সন্তান জয়দেবকনি 

এই গ্রীগাতগোবিন্দকাব্য চন! কনে 

ডপহাল দিল 
প্রিয়বন্ধু পরাশল আল অন্য সব বুহাদেল কে ॥ ২৯ 


গ্রীজয়ছেবকবি-লিখিভ 
গাতগোবিদ-কাঘ্যেত্ন 
পরিসমাপ্তিতে 





জয়তু রাধামাধবঃ 
জয়তু র।ণামাধবঃ 
জয়তু র।ধাম।ধবহ 


সাত তে 
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বাংলার জাতীয় জীবনে গীতগোবিন্দের স্থান 


গীতগোবিন্দে অশ্লীলতার অভিযেগ 
বৈষ্বততস্ত্বের সারকথা 


রাধা প্রেম ও চৈতন্/দেব 
চৈতন্যদেবের গন্ভীরালীল। 


প্রবাস, বিরহ ও মাথুর 
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বাংলার জাতীয় জীবনের সঙ্গে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাবা একান্ত 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পূক্ত। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, এক-একট। 
যুগকে প্রভাবাগ্বিত করে যেমন এক-একজন মহাপুরুষ দীড়িয়ে আছেন, তেমনি 
মানুষের এগিয়েচলার মোড়ে মোড়ে ফ্াড়িয়ে আছে এক-একখানি বই; সেই এক- 
একখানি বই-এর ভেতর যে-আলো, যে-শক্তি জম! হয়ে থাকে, তা থেকে পরবর্তী যুগ 
আলোকিত হয়ে ওঠে। যিশুর আবিতভাঁবের আগে যেমন জন দি ব্যাপ্টিউ এসে তার 
আগমনের পথকে তৈরী করেছেন, চৈতন্যদেবের আবি9ভাবের আগে যেমন এসেছেন 
অদ্বৈত আচাধ্য, ঠিক তেমনি এক-একটা যুগান্তরকারী আন্দোলনের আগে এসেছে 
এক-একখানি বই.*সেই সব অগ্রগামী বাণীদূতের ভাব-বন্যাঁয় পুরাঁণো জীর্ণ নোংরামি 
সব ভেসে গিয়েছে, নতুন করে তৈরী হয়েছে মানুষের মনের ক্ষেত্র, যার ফলে সম্ভব 
হয়েছে নতুন আন্দোলন । 
পৃথিবীর সমস্ত বড় আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় এই একই প্রক্রিয়া, 
সাহিত্য আগে এসে ক্ষেত তৈরী করেছে, তারপর সেই তৈরী ক্ষেতের ওপর গজিয়ে 
উঠেছে নতুন আন্দোলনের সবুজ শস্য । ফরাসী বিপ্লবের আগে তাই দেখি ভল্টেয়ার 
আর রুশোর সাহিত্য, রুশ-বিপ্রবের আগে দেখি গোগল থেকে আরস্ত করে গর্বা 
পর্যন্ত সাহিত্যিকদের অবিরাম সাধনা, বাংলাদেশে ব্বদ্দেশী-আন্দৌলনের আগে দেখি 
আনন্দমঠের হষ্ি, বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের আবির্ভাব। ৃ 
ইংরেজ-আগমনের আগে পর্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় বিপ্লব 
সংসাধিত হয় 'শ্ীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। শান্তর, পুঁথি আর জাতিভেদের অপব্যবহার়ে 


[ হুশ একধটি ] 


॥0 শত্তে জয়দেব 10010 29 9) 


বাংলা যেদিন ভেতর থেকে প্রাণহীন, শক্তিহীন হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল, বাইরে থেকে 
ধেদিন একটা প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি সেই ভেতরের ভাঙনের সুযোগ গ্রহণ করে সমস্ত 
দেশটার চেহারা বদলাতে চলেছিল, সেই সময় চৈতন্যদেব আচগাল সকল মানুষকে 
মানবতার সহজ অধিকারে আহবান করে এক মহান্‌ ধর্ম-বিপ্রব নিয়ে এসেছিলেন । 
তার সেই বিপ্লবের অগ্রদূত-_-জয়দেব কবি এবং তাঁর রচিত অমরকাব্য গীতগোবিন্দ। 
গীতগোবিন্দের অক্ষরে অক্ষরে, তার সুরে, তার ছন্দে জয়দেব কবি সর্ববপ্লানি-শোধক 
প্রেমের যে পাবক শক্তির উদ্দীপন করলেন, চুণ-বিগ্রহ জীবনের মন্দিরে প্রেমের অমর 
দেবতার যে নব-আরতি করলেন, তার প্রভাবে সেদিন বাংলার বিভ্রান্ত জনমানসে 
এক নতুন চেতনা জেগে ওঠে । বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে গীতগোবিন্দের প্রভাব 
বুঝতে হলে, জয়দেবের সময়কার বাংলার জাতীয় ও সামাজিক জীবনের চিত্রের সঙ্গে 
পরিচিত হওয়। দরকার । 

রাজনৈতিক পরাধীনতায় বাংলার জাতীয় জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। 
পরাধীনতা ব্হু জাতির ভাঁগ্যে ঘটে, কিন্তু সেই সময়কার পরাধীন বাংলার ছবি দেখলে 
বোঝা যায় যে, যে-জীতির সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত চরিত্রের মূল্য ও মর্যাদা নষ্ট 
হয়ে যায়, ৫স-জাতির পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা থাকে না। একটা সমগ্র 
জাত তখন ধীরে ধীরে নিরীধ্যতার খাদের শেষতলের দিকে গড়িয়ে চলেছিল । এবং 
এই জাতীয় চরিত্রের অধোগতির সব চেয়ে বড় লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যৌন- 
বিকারে ও ব্যভিচারে | ণ 

জীবনের আর সব ক্ষেত্র থেকে সরে এসে, ধন্ম্ের আড়ালে তখনকার 
বাঙালীর! নিছক কামচ্চ। ও যৌন-লিপ্সার মধ্যে ডুবে ছিল। সমাজের উচ্চন্তরে 
চলেছিল তন্ত্রসাধনার বিকৃতির ফলে নারী-মীংমের পংক্ভি-ভোজন, সমাজের নিন্স্তরে 
কোন আড়ালেরই প্রয়োজন ছিল না, প্রকাশ্য দিবালোকে পথেঘাটে চলতো স্ুরামত্তের 
আর বারাঙ্গনার দ্েতনৃত্য! যে-নদীয়ায় আসেন চৈতন্যদেব, সেই নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে 
ঘাটে বসতো স্ুরাপারীদের আসর, বারাঙগনাদের উৎসব-সভ1। এই যৌন-বিকাঁর ও 
ইন্ড্রিয়-আসক্তির নির্লজ্জ প্রসারে ডুবে যেতে বসেছিল জাতির চেতনা । সেই সময় 
জয়দেব তার অমর সঙ্গীতের ঝংকারে নিয়ে এলেন প্রেমের পাবক বাণী, মানব-জীবনের 
সামনে তুলে ধরলেন সঞ্জীবনী স্ুধা। তার চরম বৈশিষ্ট্য হলো, এই আদর্শ তিনি 
তন্বকথ! বা উপদেশের ইষ্টকরূপে বিভ্রান্ত জনতার ওপর নিক্ষেপ করলেন না। 
জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীদের মত তিনি অন্তর থেকে জানতেন, যে-পিপাসায় 
বিভান্ত হয়ে মানুষ নিজের হাতে বিষ-পাত্র গ্রহণ করে, সে-পিপাস। মানুষের জীবনে 
একান্ত সত্য। সেই পিপাসার একমাত্র তৃপ্তি হলো, রসের আন্বাদনে। তাই 
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মহাঁকবিরা রসের ভেতর দিয়ে যেন্থধা পরিবেশন করেন, তাঁর মুল্য শত উপদেশ 
গ্রন্থ বা তত্বকথার গ্রন্থের চেয়ে বেশী। এই রসের মন্ত্র হলো সব চেয়ে বড় 
পাবক মন্ত্র। 

জয়দেব সেই রসের পাবক মন্ত্রে সেই সময়কার বাংলার তৃষ্ণা-বিভ্রান্ত চিত্তকে 
পরিশুদ্ধ করে গেলেন। বর্তমান বৈজ্ছানিক ঘুগে এক শ্রেণীর চিকিত্সক যেমন 
খাগছ্ের ভেতর দিয়ে রোগ-চিকিগুসার ব্যবস্থা করেন, খান্ভের ভেতরেই ওতপ্রোতভাবে 
থেকে যায় অন্থস্থ দেহের প্রয়োজনীয় ওষধ, তেমনি জগতের মহাকবিরা রসের 
ভেতর দিয়েই করেন ব্যাধিগ্রস্ত মানবতার চিকিৎসা । তাই প্রতিদিনের জগতের 
হিদাবী লোকেরা কবিদের রস-সাধনাকে যেখানে অবাস্তব বলে বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়, 
জগতের বিজ্-লোৌকের সেখানে শ্রনিশ্চিত ভাবে জানেন মহাকবিদের এই রস-সাধনার 
মধ্যেই আছে সামাজিক ব্যাধির একান্ত প্রয়োজনীয় পরমৌষধি। 

তাই জয়দেবের গীতগোধিন্দ যেমন একদ্দিক থেকে হলো! কাব্যের রসঘনমুন্তি-_ 
যে-প্রেম হলে! জীবনের ধাত্রী, যাকে আলঙ্কারিকেরা বলেছেন আদিরস,--সংস্কৃত 
ভাষায় সেই আদ্দিরসের সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতা, তেমনি আর একদিক থেকে এই 
কাব্য তার আদি-রসেরই অপূর্ব পাঁবকরসায়নে বাংলার চিত্তভূমিকে চিরকীলের মতন 
সরল আর্র করে দিয়ে যাঁয়। পুঁথির শুক্ষ অন্ুশীসন আর বুদ্ধির বন্ধ্যা যুক্তিকে 
পরিত্যাগ করে পরবর্তী যুগে চৈতন্যদেব প্রেম ও ভক্তির ষে মহাঁবীর্ধ্য ও প্রাণ-এশরধ্যকে 
জাগিয়ে তুললেন, সাহিত্যে তার ভিত্তি তৈরী করেন তিনজন কবি-_বিগ্ভাপতি, 
চন্ীদাস ও*জয়দেব। 








ভারতীয় সাহিত্য বলতে একদিন 
বোৌঝাত সংস্কৃত-সাহিতা । হিন্দুভীরতের 
সমস্ত সংস্কৃতি, প্রাণ ও মনের সমস্ত এর্্্য 
পড়ে আছে সংস্কতের অক্ষয় ভাণগ্ডারে। 
রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং বুদ্ধ-বিগ্রহের 
অভিশাপের ফলে এই বিরাট সাহিত্যের 
বিপুল অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সংস্কত- 
কাব্যের ইতিহাসে আমরা কালিদাস, 
ভবভূতি, মাঘ ইত্যাদি কয়েকজনের নাম 
ও কীন্তির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু 
শত শত প্রতিভাবানকবি এই ভারতবর্ষে 
জন্মেছেন, ধাঁদের রচিত গ্রন্থের আজ আর কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। 
এমন বহু কবি আছেন, যাদের হয়ত একটি শ্লোক পড়ে আছে, না হয় ছুটী শ্লোক, 
কিন্তু সেই ছু-একটী শ্লোকের ভেতরই তাদের অসামান্য প্রতিভার বিদ্যুৎ্দীপ্তি 
সহজেই চোঁখে পড়ে। এই বিরাট কাব্যের জোভম্বিনী যুগ যুগ্গ ধরে অবিচ্ছেদ 
ধারায় প্রবাহিত হয়ে যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে বিরাজ করছেন জয়দেব 
কবি। জয়দেবের পর যে সংস্কৃত ভাষায় কবি জন্মগ্রহণ করেননি, সেকথা ধলছি 
না; জয়দেব হলেন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শেষতম প্রতিভাধর অমর কবি। জয়দেবের 
গীতগোবিন্দকাব্য সংস্কৃত সাহিত্য আর দেশজ প্রাকৃতভাষার সাহিত্যের সন্ধিক্ষণে 
বিরাজ করছে। 

গীতগোবিন্দের ভেতর যেমন একদিকে দেখা যায় বহুকাল বহমান সংস্কৃত 
ভাষার শেষ-বিবর্তনের রূপ, তেমনি তার মধ্যে দেখা যায় নতুন বাংল! সাহিত্যের 
জন্মের সূচনা । গীতগোবিন্দের ভাষার সঙ্গে কালিদাস ভব্ভূতির ভাষার পার্থক্য 
পড়তে গেলেই চোখে পড়ে । শীতগোবিন্দের বহু শ্লোকে সংস্কৃত-ব্যাকরণের চিহ্ন 
প্রায়ই চোঁখে পড়ে না, দু-একটা অন্ুম্বীর আর বিসর্গ বাদ ধিলেই সেটা বাংল! ভাষার 
মতন শোনায়। সেই জন্যে সাহিত্যের ইতিহাসে শীতগোবিন্দ একটা বিশেষ 
স্থান অধিকার করে আছে। | 

ভাবা-শিল্পী হিসাবে জয়দেব একদিকে অতুগনীয় কীন্তি অর্জন করেছেন। 
সংস্কৃত ভাষার শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে যতখানি মাধুধ্য ও এয থাকা সম্ভব, শব্দ-শিল্পী 
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জয়দেব ত| পরিপূর্ণমাত্রায় ফুটিয়ে তুলেছেন। স্থপতি যেমন বাটালির ডগাম কুরে কুরে 
পাথরকে মোলায়েম করে, জয়দেব তেমনি ভাবে প্রত্যেক অক্ষরটী কুরে কুরে বনিয়েছেন। 
কিন্কু তার প্রতিভার চরম বৈশিষ্ট্য হলো যে এই অতি দুরূহ কাজে কোথাও তার 
বিন্দুমাত্র চেষ্টা ধরা পড়েনি । শ্রেষ্ঠ স্থপতির তৈরী অনুপম প্রস্তরমুণ্তির গায়ে যেমন 
কোথাও একটা বাটালির ক্ষীণতম জচড়ের দাগ দেখা যায় না, তেমনি জয়দেবের 
শ্লেোকের শব্দ-বিন্তাসের মধ্যে কোথাও কবি-শিল্পীর চেষ্টার একটা ক্ষীণতম আচড়ের 
দাগও নেই । | 

তাই গীতগোবিন্দের শ্লেকের মধ্যে বীণার ঝংকাঁরের মত, নৃপুরের নিরুণের মত, 
একট। মধুর স্তর আপন থেকে বেজে উঠেছে এবং সে-স্থরের বৈশিষ্ট্য হলো, তা প্রাণের 
স্থরের সঙ্গে গাথা । ভাষার স্থর ধরবার জন্যে ধীর কান তৈরী হয়েছে, তিনি গীত- 
গোবিন্দের ভেতর শুনতে পাবেন অভিসারিকাঁর নৃপুর-ধ্বনি, শুনতে পাবেন শুকনো 
পাতার ওপর দিয়ে ভীরু সলজ্জ পায়ের চলে-যাওয়ার শব্দ, শুনতে পাবেন নিশীথরাতে 
ফুলন্ত কুঞ্জবনে চাদের আলোর জোয়ারের নিঃশব্দ প্রবাহের শব্দ। ভাষাশিল্পী হিসাবে 
জয়দেবের প্রতিভার আর একটা দিক হলো, ভাষার সাহায্যে ছবি আকবার বিস্ময়কর 
ক্ষমতা । এই বিদায় জগতে অনুপম হলেন ছুজন কবি, কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথ । 
কিন্তু এই দুজনের পাশে জয়দেবও সমান গৌরবে বসতে পাঁরেন। জয়দেবের প্লোকের 
চরণে চরণে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ফুটে উঠেছে এক একটী অপরূপ চিত্র, ডাঁচ চিত্রকরদের 
মতন গাটু রঙের চিত্র। কিন্তু জয়দেবের অমরত্ব নির্ভর করছে, এই অনন্যসাধারণ 
ভাষা-শিল্লের সঙ্গে তার অপরূপ রসের পরিবেশনে । সেখানেও তিনি কালিদাস ও 
রবীন্দ্রনাথের সমধধ্মী, যদিও এই তিনজন কবির শিল্প ও রস পরিবেশনের ধারা 
স্বতন্ত্র । 

কবি হিসাবে জয়দেবের বৈশিষ্ট্য সেখানে, যেখানে ধ্বনির সঙ্গে তিনি স্ুরকে 
সংযোজন করেছেন, চিত্রের সঙ্গে গতিকে রূপ দিয়েছেন, ছন্দের ঝংকারের ভেতর থেকে 
বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রাণের বাণীকে, অলংকারের শত বন্ধনের ভেতর থেকে যেখানে 
কেঁদে উঠেছে তার লিরিক মন। এই শেষোক্ত বিষয়ে তিনি হলেন চন্তীদাসের 
সমগোত্র। 





৩৪ 


জয়দেব আর চণ্তীদাস, 
দুজনেই জীবনে করেছিলেন 
যে একান্ত প্রেমের সাধনা, 
সেই প্রেম-সাধনাই রূপান্তরিত 
৯ হয়েছে রাধাকৃষ্জের প্রেমে। 
এর্তা তাই চণ্ডীদাঁম আর জয়দেবের 
কবিতাঁর ভেতর থেকে যে-ম্ুর 
বেজে ওঠে যদিও তার বাইরের রূপ হলো ক্লাসিক, কিন্তু তাঁর অন্তরের রূপ হলো 
লিরিক এবং সেইজন্যেই তা প্রত্যেক মানুষের মনে একটা স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। 
তাই গীতগোবিন্দ পড়তে পড়তে, রাঁধাকৃঞ্চের মিলন ও বিরহের আড়ালে ফুটে ওঠে 
পল্মাবতী-জয়দেবের মিলন ও বিরহ কাহিনী, কালিন্দীর তীরে নীপকুণ্জের ছায়ায় 
ঘুরতে ঘুরতে মন চলে যায় অজয়ের তীরে, বুন্দীবনের অন্তরে ফুটে ওঠে কেন্দুবিল, 
ভক্ত আর ভগবান এক হয়ে যাঁয়। নিজের জীবন দিয়ে জয়দেব যে প্রেম-সাঁধন৷ 
করেছিলেন, সেই প্রেমের মহাবার্তীই তিনি রেখে গিয়েছেন তীর গীতগোবিন্দ কাঁব্যে। 
যার ফলে তীর পরবর্তী যুগে সেই প্রেম-সাঁধনাকে মানবধর্দে পরিণত করেন 
চৈতন্যদেব। 

মানসচক্ষে দেখছি, পুণ্যধাঁম জগন্ীথক্ষেত্রে গম্ভীরার ভেতরের এক স্সিগ্ধ কক্ষে 
মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বসে। তীর সামনে বসে শ্রীপাদ স্বরূপ-দাঁমোদর আর রায় 
রামীনন্দ। মহাপ্রভুর সামনে খোলা গীতগোবিন্দের পুঁথি । মহাপ্রভু গীতগোবিন্দ 
পড়ছেন, নিত্য তিনি এই পুথি পড়েন। এক-একটা শ্লোক পড়েন, আর তারপর স্থুরু 
হয় আলোচনা, আম্বীদন। জগতের তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও রসিক গম্তীরার সেই 
গোঁপনকক্ষে গীতগোবিন্দ নিয়ে সেদিন যে রসালোচন। করতেন, হাঁয়, তার একটা বর্ণও 
আমাদের কানে এসে পৌছল না। ইতিহাস শুধু এই সাক্ষ্য রেখে গেল, সেযুগের 
বাংলার তিনটা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ জয়দেবের এই অমর কাব্য থেকে নিত্য আহরণ করতেন 
তাদের প্রাণের খোরাক । 








এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার একটা বিশেষ তাতপধ্য আছে। ইংরেজী 
শিক্ষ।র প্রভাবে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক শীতগোবিন্দকে 
অশ্লীল বলে মনে করতেন বা করেন। গীতগোবিন্দের মধ্যে রাধাকৃষ্ের যে মিলন-বর্ণনা 
আছে, তার মধ্যে তারা যৌন-সম্তোগের প্রকাশই দেখতে পাঁন এবং সেই জন্যে 
প্রকাশে নাক সিঁটকে গোপনে পড়ে তার যৌন-স্বাদ গ্রহণ করেন। একথা 
অবশ্য ঠিকই যে, গীতগোবিন্দ বালক বা শিশুদের জন্যে লেখা নয়, গীতগোবিন্দ 
হলো তাদের জন্যে ধাদের বস্তবজ্ঞান হয়েছে, ধার! রসের অধিকারী, ধারা দেহকে 
জানেন ও চেনেন এবং জানেন ও চেনেন বলেই দেহের ওপারে দেহাতীতকেও 
জানেন। 

গীতগোবিন্দ কিংবা বৈঞ্ুব-কবিতার সম্তোগ-লীলার বর্ণনার পেছনে যে 
আধ্যাত্মিক তত্ব আছে, আমি সেই আধ্যাঁত্সিক তব্ের ব্যাখ্যার কথা এখানে তুলতে চাই 
না..'সাছিত্যিক হিসাবে, আমার কাছে গীতগোবিন্দ হলো প্রথমত একখানি অমর 
সাহিত্য-হ্ুষি এবং জগতের প্রত্যেক সার্থক সাহিত্য-স্গ্তি যে-রীতি অনুসরণ করে শ্লীলতা 
ও অশ্লীলতা ছুইয়েরই উদ্ধে চলে যায়, গীতগোবিন্দও তেমনি শ্লীলতা! ও অগ্তালতার উর্দে 
এক পরম রস-বস্ত। সাহিত্যের ইতিহাসে যুগে যুগে দেখেছি, এক শ্রেণীর তক্ব- 
ব্যবসায়ী এই শ্লীলতা আর অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে অযথা চীৎকার করে গিয়েছেন এবং 
এখনে! হয়ত করবেন। কিন্তু রসিকজনেরা এই সমশ্ঠার মীমাংসা সর্বকালের জন্যে করে 
গিয়েছেন। যৌন-ব্যাপারের উল্লেখমাত্রই তা অশ্রীল হয় না, শরে্ঠ শিল্পী বা কবির 
কাছে একট! ফুলের বিকাশও যা, যৌন-লীলাও তাই। শ্রেষ্ঠ শিক হ-লা শ্লীলতা এবং 
অশ্লীলতা দুয়েরই উদ্ধে ! ২ 
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যেকোন রসিক লৌক রচনার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি থেকেই বুঝতে পারেন 
সেটা যৌনবন্ত হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছে, না, রস-বস্ত হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়েছে। চিকিৎসক যখন নগ্ন প্রসূতি নারীর যোনি-পথ থেকে মাঁনব-শিশুকে 
বের করে আনেন, তখন সেই চিকিতমকের কাছে নারী-দেহের কোন যৌন- 
তাৎপর্্যই থাকে না, সেই একই যোনি তখন তার কাছে তাঁর সমস্ত কাম-সম্পর্ক 
হারিয়ে ফেলে। ঠিক সেই রকম রসের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকারী শিল্পী 
যখন যৌন-বস্ত্বর উল্লেখ করেন, তখন তার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের মধ্যে, তার স্হজন- 
সৌন্দর্যের মধ্যে, যোনি বা সঙ্গম তার প্রাকৃত যৌন-রূপকে হারিয়ে ফেলে, এবং 
তা হয়ে ওঠে তখন অন্য এক ভাবের প্রতীক, যে-ভাব এ প্রতীকের সাহাষ্য 
ছাঁড়া অমন গভীরভাবে, অমন সহজ ও স্থন্দরভাবে আর প্রকাশ করা সম্ভব 
হতো না। 

বৈষ্ুব কবিরা তীদের অপরূপ কাব্যের ভেতর দিয়ে চেয়েছেন, মানবাঝ্ীর সঙ্গে 
পরমাত্সার মিলনের পরিপূর্ণ রূপকে, তার মিলন, বিরহ, বিচ্ছেদ ও আকৃতিকে তুলে 
ধরতে, সোঁজ1 কথায় যাঁকে বলে মানুষের সঙ্গে তাঁর অ্রষ্টা ভগবানের মিলন । যুগে যুগে 
মানুষ চলেছে সেই মহা-অভিসারে, যাঁকে চোখে দেখা যায় না, অথচ যাঁর বাঁশী শোনা 
যায়, সেই দেহাতীত প্রিয়তমের অভিসারে । মানব-মনের এই অনন্ত অভিসার, এই 
নিত্য রাসলীল! ফুটে উঠেছে রাধাকৃষ্কের প্রেম ও মিলনে । বৈষ্ব কবিরা তাই পরম- 
দেবত৷ রাধাকুষ্কের প্রেম, বিরহ ও মিলন লীলার ভেতর দিয়ে চেয়েছেন মানব-মনের 
সেই পরম-আকৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে । যিনি দেহাতীত, যিনি সকল ইন্ড্রিয়ের স্পর্শের 
বাইরে, কেমন করে বুঝবো তাকে ? কেমন করে বুঝবো তার বিরহে কি জালা? 
তার স্পর্শে কি শান্তি ? 

যে-পন্থা অনুসরণ ক'রে বিজ্ঞান চরম সত্যের দিকে এগিয়ে চলে, তা হলো জান। 
থেকে অজানায়। যেটাকে জানি, সেটাকে আশ্রয় করেই অজান। সত্যের দিকে 
এগুতে হবে। অজানাকে জানবার সেইটেই হলো মানুষের একমাত্র উপাঁয়। তেমনি 
তত্বের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে মানুষ অজান। পরম ছুজ্ঞেয়কে জানবার জন্যে, 
দেহাতীতকে জানবার জন্যে দেহের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দেহের সঙ্গে, তার 
ব্যথা, বেদনা, স্খ-বিলান, তৃপ্তি-অতৃপ্তির সঙ্গে আমরা একান্ত সহজভাবেই সম্পূক্ত। 
দেহগত স্তরে আমরা জানি বিরহের কি জ্বালা, জানি মিলনের কি স্থখ, জানি 
বাসর-রাত্রির প্রথম প্রিয়-অঙ্গ স্পর্শের কি রোমাঞ্চ। তাঁই বৈষ্ণব কবিরা পরমাত্ার 
সঙ্গে মিলনের ও রমণের স্বাদ বোঝাবার জন্যে সেই দেহগত মিলন-বিরহের 
গ্রকাশকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে 


[ ছু” আটটি ] 
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আমর! ব্াাঁধাকৃষ্ণের রমণের যে বর্ণনা পাই, তে হলো দেহ-প্রতীককে আশ্রয় করে 
দেহাতীতের সঙ্গে রমণের স্বাদ । মানুষ জীব-দেহে যে চরম-আনন্দের বাস্তব আঁদ 
পায়, সে হলো রমণের ন্বাদ। সেই এক আত্মবিস্মৃত আনন্দ-মুহুর্তে সমস্ত পাঁথিব 
দেন্য ও অস্থীচ্ছন্দ্যকে ভুলে মানুষ ক্ষণিকের জন্যে দেহাঁতিরিক্ত আর-এক আনন্দের 
কণামাত্র আভাস পায়। সেইটুকু হলে মানুষের জানা আনন্দের অভিজ্ঞতা । বৈষ্ণব 
কবিরা সেই জানা অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়ে অজানা সেই মহানন্দকে, অনাস্বাদিত- 
পূর্ব আত্মার রমণের আনন্দকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ব্রচ্মানন্দ ক্নাদকে 
প্রকাশযোগ্য ভাষার প্রতীকে বোঝাতে হলে, এ ছাঁড়া মানুষের হাতে 


যোগ্যতর আর কোন উপায় বা অবলম্বন নেই। শীলতা-অশ্ীলতার প্রশ্ন এখান 
ওঠে না। 
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বৈষঞ্ব কবিতা বা গীতগোবিন্দের ভেতর যে-রস পরিবেশিত হয়েছে, তার নাম 
হলো শৃঙ্গার রস বা আদিরস। এই শ্রঙ্গার রস বা আদ্িরসের অন্যতম চরম সার্থক 
প্রকাশ হলো গীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দের প্রত্যেক শ্লোক, শ্লোকের প্রত্যেক অক্ষর 
এই রসে টইটম্বুর হয়ে আছে। সমস্ত কাব্যের মধ্যে এমন কোন শ্লোক নেই, 
শ্লোকে এমন কোন পদ নেই, পদে এমন কোন অক্ষর নেই যা এই অস্ত রসে নিবিক্ত 
হয়নি। কবির প্রাণের উত্তাপে ভাষা গ'লে হয়ে গিয়েছে রস-নির্বরিণী, আদি-রসের 
নির্বরিণী। | 

আমর। সাধারণ ভাষায় যে-অর্থে রস, ভাব, প্রেম, মীন, অভিমান ইত্যাদি কথ। 
ব্যবহার করি, বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিন্তু এই সব কথার একটা করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
সংজ্ঞা বা অর্থ আছে, যে সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত না হলে বৈষুব-কবিতার আসল ্বাদ 
পাওয়া সম্ভব নয়। অণু বা পরমাণু আমর! সাধারণ ভাষায় যে অর্থে ব্যবহার করি, 
বৈজ্ঞানিকের কাছে কিন্তু এই দুটী কথার তাঁুপ্য তার অতিরিক্ত অনেক কিছু। 
বৈজ্ঞানিকের কাছে অণু বা পরমাণুর একটা রূপ আছে, সে-রূপের আক্ষিক ব্যাখ্যা 
আছে, ওজন আছে, গতি আছে, তেজ আছে। [ঠক সেই রকম ৫বঞ্ণব-সাহিত্যে এমন 
কতকগুলি শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, রূস-বিজ্ঞান-সম্মত যাদের একট! স্বতন্ত্র টেকনিক্যাল 
তাণুপধ্য আছে। এই শব্দ-তব্বের সঙ্গে পরিচিত না হলে, বৈষ্ণব-সাঁহিত্য বোঝা 
সম্ভব নয়। 

বৈষ্ণব-রস-শান্ত্র অনুযায়ী শুঙ্গার রসের একটা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে। শৃঙ্গ মানে 
হলো, সম্ভোগ করবার ইচ্ছার পূর্ণ জীগরণ। এই সম্ভোগ করবার বাসনা যাতে 
পরিতৃপ্ত হয়, তাঁকে বলে শুঙ্গার রস। প্রত্যেক সুরের যেমন একটা রূপ আছে, 
রূপের অধিষ্ঠাতা দেবতা আছে, তেমনি রসেরও রূপ আছে এবং তার অধিষ্ঠাতা 
দেবতাও আছে। শুঙ্গার রসের রূপ হলো শ্যাঁমবর্ণ, তাঁর অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন 
শ্রীকৃষ্ণ । 


[ ছশ” সত্তর ] 


0030 ও 090 শীতবৌোবিল্দ 9) 


এই শূঙ্গার রস, যার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে কাম-ইচ্ছা, এই রম হলো 
জগতের আদি রস, কারণ এই কাম-ইচ্ছা অর্থাৎ স্থজন-বাসন৷ থেকেই এই বিশ্বব্রক্গাণ্ডের 
শজন হয়েছে । ভগবানের অন্তরে জাগে এই আদিম কাম, স্থজন-বাঁসনা, তিনি এক 
ছিলেন, বহু হবার বাঁসন। তার মধ্যে জাগার ফলে সষ্টি হলো এই বিচিত্র বিশ্ব। তাই 
আমাদের শাস্ত্রে ভগবানকে বলা হয়, “রসো। বৈ সঃ”, তিনি রস, তিনিই আদি-রস। 
শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই আদি-রসের রসঘন প্রত্যক্ষ মুন্তি। 

আমাদের এপঞতিদিনের ব্যবহারে কাম শব্দের একটা কুৎসিত তাৎপর্য দেখা 
দিয়েছে । কিন্কু আমাদের শাস্কে ও রস-সাহিত্যে কামের মানে হলো আদিম স্জন- 
বাসনা, সেই অনাদি শক্তি যা অনন্ত কাল ধরে বীজ থেকে অস্কুরকে কোটায়, অস্কুর 
থেকে বুক্ষকে জন্ম দেয়, বৃক্ষ থেকে জন্ম দেয় ফুল আর ফল। সমস্ত জীবনের 
জননী । তাই আমাদের বিবাহের মন্ত্রে একট প্রধান অংশ হলো কামস্তরতি। এই 
কামকে স্তৃতি বাস্তব করে আমাদের বিবাহ সিদ্ধ ও সার্থক হয়। এই কামস্তরতির 
মন্ত্র হলো, 


১ ক ইদং কস্মা অদাং 

কামঃ কামায়াদা | 

কামে দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা 
কামঃ সমুদ্রমানিশ | 


এই কন্ঠাকে কে সম্প্রদান করছে ? 
কাঁকেই ব! সম্প্রদান করা হচ্ছে? 
কামই এই কন্যাকে সম্প্রদান করছে। 
এবং কাঁমকেই সম্প্রদদান করছে। 
কামই দাতা, কামই গ্রহীতা | 
সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, তেমনি এর! কাঁম-সমুদ্রেই মিলিয়ে গেল। 
এই আদি-রসের বিলাস বা লীলার লক্ষ্য হলো আনন্দ, যে আনন্দ হলো সকল 
জীবের কাম্য । আনন্দকে লাভ করাই হলে! জীব-লীলার চরম' ও পরম লক্ষ্য, কারণ 
ভগবান হলেন নিত্য আনন্দস্বরূপ । উপনিষদে তাই বলেছে, 


আনন্দাদ্ব্যেব খল্বিমালি ভূতালি জায়যন্ত 
 আনন্দেন জাতালি জীবস্তি, 
আনন্দং প্রযস্তাভিসংবিশত্তি | 


[ হুশ" একাতয় ] 
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আনন্দ থেকেই এই নিখিল প্রাণময় বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে, আনন্দকে আশ্রয় 
করেই জীব জীবনধারণ করে এবং জীব-লীলার শেষে এই আনন্দেই লয়প্রাপ্ত হয়। 
রাঁধাকৃঞ্চের প্রেম-লীলার মধ্যে এই আনন্দের পরমতবৰই প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বয়ং 
ভগবান এই আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্যে নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করে লীলা 
করছেন। সেই হলো বুন্দাবন-লীল!। বুন্দাবনে শ্রীমতী আর সখীদের সঙ্গে যে 
রাঁস-লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন, অনন্তকাল জুড়ে গ্রত্যেক নর-নারীর অন্তরেই চলেছে 
সে নিত্য রাঁস-লীলা । 





| প্রা টি , শর 
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গীতাঁয় ভগবান আত্মসমর্পণযোৌগের কথা অজ্ঞুনকে বলেন। যুক্তি পাবার যত 
পথ আছে, যত ক্রিয়া-কাণ্ড, তপন্তা আছে, একে একে তাদ্দের বর্ণনা দিয়ে ভগবান 
শেষকালে অজ্ঞুনকে বললেন, হে অজ্ঞুন, এই সব দুরূহ সাধন! বা তপস্যা যদি না করতে 
চাঁও, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমাকে পাবার একমাত্র সহজ যে-পথ, সে-পথ 
তোমাকে বলে দিচ্ছি, “সর্ববধ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্রজ”_ সমস্ত ধণ্ম, ক্রিয়াকাণ্ড 
বিসঙ্জন দিয়ে তুমি শুধু একান্তভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, তোমার যা কিছু, সব 
আমীতে সমর্পণ কর, তাহলেই আমি তোমাকে সকল ছুঃখ, সকল ব্যথা থেকে মুক্ত 
করে দেবো অমৃত আনন্দ। বুন্দীবনে শ্রীমতী আর গোপ-বধূরা সেই পন্থাই গ্রাহণ 
করেন। মান-অপমান, ভাল-মন্দ, স্বিচার-কুবিচার, নিন্দা-স্তৃতি সমস্ত বিসর্জন 
দিয়ে তারা একমন হয়ে চেয়েছিলেন গোবিন্দকে এবং আনন্দে গোবিন্দ দিয়েছিলেন 
তাদের কাছে ধরা। শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবন-লীল! হলো সেই আত্মসমর্পণযোৌগেরই 
জীবন-পরীক্ষা। গোগী আর গ্রীমতীর ভালবাসার ভিতর দিয়ে এই আত্মসমর্পণ- 
যোৌগের সার কথাই বল! হয়েছে। ভগবানকে পেতে হলে অতি কঠিন যাগ-য্ড 
করতে হয়, শত শত বগুসর ধরে কঠোর তপন্তা করেও যোগীরা তার দর্শন পান না। 
অথচ এই আত্মসমর্পণ-যোগে বলা হয়েছে, তার শরণ নিলেই তাকে পাওয়া যায়, 
কোন দুশ্চর তপস্য। করতে হয় না, কোন কঠোর যত্ত করতে হয় না, কোন 
ক্রিয়া করতে হয় না। আপাতত শুনতে মনে হয়, এই আঁতসমর্পণ যোগ তো 
খুবই সহজ। কিন্তু এই যোগ সাধন করতে গেলেই দেখা যায়, যত সহজ মনে হয়, 
তত সহজ নয়। বাইরে কোন ক্রিয়া করতে হয়না বটে কিন্তু অন্তরকে নিঃশেষে 
তাকে দিতে গেলেই দেখা যায়, অন্তরের ভেতর সংগোপনে বু ফাঁক থাকে । তার 


৩৫ [ ছশ” তিয়াস্তর ] 
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কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে গেলেই দেখা যায় বহু বাধা মনকে জড়িয়ে 
আছে। সেই সমস্ত বাধাকে অস্বীকার করে একেবারে নিঃশেষ দান না হলে, তিনি 
ধর] দেন না। 

সেই কথা বোঝাঁবার জন্যেই শ্রীমতী আয়ান ঘোঁষের ঘরে কুলবধূ হয়ে আসেন। 
কুলের বাঁধা নারীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। সামাঁজিক লজ্ভার বাধা আছে, কুলশীলের 
বাঁধা আছে, ফলপ্রাপ্তির লৌভের বাধা আছে, অহং গরিমার শত শত সুন্মন বাঁধা আছে। 
তাই আমরা বুন্দাবন-লীলায় দেখি, গোগীর। কুলের বাধা পেরিয়ে, লজ্জার বাধা পেরিয়ে, 
সমস্ত আত্মস্থখের বাধা পেরিয়ে আকুল অন্তরে শুধু বল্লে, হে কৃষ্ণ, আমর! শুধু 
তোমাকেই চাই, সুখের জন্যে তোমাকে চাই না, এশধ্যের জগ্য তোমাকে চাই না, 
তোমার জন্যেই তোমাকে চাই! এই কৃষ্ণের জন্তই কৃষ্ণ-প্রীতি হলো নিক্ষাম ভাল্বীসা। 
একমাত্র এই নিক্ষাম ভালবাসা দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়। 
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বৈষবের মতে, একমাত্র 
যে-প্রেমে ভগবান বাঁধা, সে 
প্রেমের নাম হলো রাঁধা-প্রেম। 
ধেপ্রেম দিয়ে, প্রেমের যে 
বিচিত্র গভীর লীলার বিকাশে, 
চির-সৌন্দর্যের সার শ্রীমতী 
শ্রীকৃ্ণকে ভজন! করেছিলেন, 
সেই প্রেম হলো সাধ্য- 
শিরোমণি । রায় রামানন্দ 
বিস্তৃুতভীবে বলেছেন সাধ্য 
ও সাধনতন্ব সম্বন্ধে, কিন্তু 
তাঁর সর্ব-পরিশেষে বলেছেন, প্রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি” অর্থাৎ সর্ববশ্রেষ্ঠ 
সাধনার ধন। 
নিজের জীবনে এই রাঁধা-প্রেম জীবন্তভাঁবে ব্যাখ্যা করবার জন্যেই চৈতন্যদেব 

নীলাচলে অপরূপ লীল! করেন। তীর গন্তীরা লীলার উদ্দেশ্য হলো, নিজে আচরণ 
করে সাধারণ লোকদের শিক্ষা দেওয়া, রাঁধা-প্রেম কাকে বলে, কি তাররূপ,কি 
তার প্রকাশ? কাঁমদগ্ধ পুথিবী ভুলে গিয়েছিল সেই প্রেমামূতের স্বাদ, যে-প্রেম 
একদিন বুন্দাবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেব তার নিজের জীবনে রাধার সেই 
দিব্যপ্রেমের বিচিত্র রূপ-মাধুরীকে আবাঁর সত্য করে তোলেন, তার প্রত্যেকটি অঙ্গকে 
নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে সজীব করে তোলেন। রাধা-ভাবে তন্ময় চৈতচ্যদেবকে 
রর্ণনা করে কবি নরহরি গেয়েছেন, : 

গম্ভীর। ভিতরে গোর! লয় 

জাগিয়। রজনী পোহায়। 

সণ ক্ষণ করয়ে বিলাপ 

ক্ষণ রায়ত ক্ষণে কাপ! 


[ ছশ” পঁচাত্তর 7 
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ক্ষণ ভিতে সুখ শিল ঘসে 
কই নহি ঘ্নহু পহ পাশে। 

্ণে কান্দে তুলি ভ্ুই হাত 
কোখায় আমান প্রাণনাথ ! 


ঈশএরঃ পরমঃ কৃষণ,_সেই ঈশ্বরকে, সেই পরমপুরুষকে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পাবার 
একমাত্র পথ হলো! যে প্রেম, প্রেমাবতার চৈতন্যদ্দেব বিভ্রান্ত মানুষদের জন্যে 
নিজে সেই প্রেমের আচরণ করে দেখিয়ে গিয়েছেন, নীলাচলে তার গম্ভীরা 
লীলায্ন। এই প্রেমই জয়দেব কবি তার গীতগোবিন্দে অপরূপ রসে মূর্ত করে 
গিয়েছেন। 

এই প্রেমের কথাই বোঝাতে গিয়েই ঠাকুর রামকুঞ্ বলেছিলেন, এই প্রেম 
কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের এই প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটা লক্ষণ। 
প্রথম, জগৎ ভূল হয়ে যাঁয়। ঠৈতন্যদেব বন দেখে বুন্দীবন ভাঁবে, সমুদ্র দেখে 
যমুন। ভাবে । দ্বিতীয় লক্ষণ নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা 
থাকবে না, দেহাত্বোধ একেবারে চলে যাবে । তবে বুঝবে প্রেম হয়েছে। 

নীলাচলে চৈতন্যদেব শ্রীমতীর মতন সর্বদাই মহাভাবে বিভোর হয়ে 
থাকতেন। 

কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোরা শ্রীমতী প্রায়শই বিভিন্ন দশায় থাকতেন, কখনো অন্তদ্দিশা, 
কখনো! বাহাদ্শা, কখন বা অদ্ধ বাহাদশা। নীলাঁচলে দারুত্রহ্ম নীলমাধবকে দেখে 
চৈতন্যদ্দেবের নয়নের সামনে বৃন্দীবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপই উন্তাসিত হয়ে ওঠে। 
সেই অচল দারুমুক্তি তীর প্রেমে সজাগ হয়ে ওঠে । কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে তিনিও 
সর্বদাই সেই তিন দশায় অবস্থান করতেন । 

এই মহাভাবের স্বরূপ নীলাঁচলে তার জীবনের একটি ঘটনায় অপরূপভাঁবে 
ফুটে আছে। 

গম্ভীরার কক্ষে রাত্রিতে মহাপ্রভু ঘৃমুচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে সেদিন তিনি এক 
অপরূপ স্বপন দেখলেন। দেখলেন, তিনি যেন বুন্দাবনে রাঁসমগ্ডলে গিয়ে উপস্থিত 
হয়েছেন। অনিমেষ নয়নে দেখছেন, গোপীপরিবৃত হয়ে আনন্দরসঘনমুন্তি শ্টামনটবর 
নৃত্য করছেন'"*নুত্যের তালে তালে আনন্দের সাগর ছুলে উঠছে'*'সে-মানন্দের 
তরঙ্গে মহাপ্রভুর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে'****, 

এমন সময়, প্রভীত হয়ে গিয়েছে দেখে মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ মহা প্রভুকে 
ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলো । নিদ্রা-ভঙ্গে বিহবল হয়ে মহাপ্রভু চারিদিকে চেয়ে 


[ ছশ+ ছিয়াত্তর ] 
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দেখেন, কোথার গেল নেই শ্যামল কিশোর? কৃষ্*-বিরহে তার সারা দেহ অ্বলে ওঠে। 
কোন রকমে স্নান সেরে তিনি পাগলের মতন ছুটলেন জগন্নাথ-মন্দিরে । 

জগমোহনের একপ্রান্তে গরুড়-স্তম্টীর কাছে ফাড়িয়ে মহাপ্রভু নিমিমেষ নয়নে 
পুরুষোত্তমের দিকে চেয়ে দেখেন। ক্রমশ চারদিক থেকে পুজার্থীদের ভিড় জমে 
আসে। কিন্তু মহাপ্রভুর সেদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি শুধু দেখছেন, তীর সামনে 
দাড়িয়ে অপূর্ব স্থন্দরতনু শ্যামরায়। দুই চোখ দিয়ে দরদরিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। 
কতক্ষণ যে সেইভাবে তিনি ধ্ীড়িয়েছিলেন, তার কোন ধারণাই তীর ছিল না। হঠাত 
তার চমক ভেঙ্গে গেল চীৎকারে, দেখেন তীর সেবক গোবিন্দ এক নারীকে তীব্রভাবে 
ভগ্নদনা করছে, নারী শুধু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে। সেদিন জগমোহনের 
ভেতর ঢুকতে না পেরে এই উড়িগা নারী গরুড়-স্তসম্তের ওপর কোন রকমে উঠে। 
বিগ্রহ দেখতে দেখতে নারীটি এমন তন্ময় হয়ে যাঁয় যে, কখন একটা পা মহাপ্রভুর 
বাঁধের ওপর রেখেছে, তা তার হুস ছিলনা । সেইভাবে মহাপ্রভুর কাধে পা রেখে 
তন্মগ্ন হয়ে সে বিগ্রহ দেখছিল। মহা প্রভুরও কোন চেতন! ছিল না। মহাপ্রভুর 
খোজে গোবিন্দ এসে সেই দৃশ্য দেখে নারীটিকে টেনে নামায় এবং তীব্রভাবে ভৎ্সনা 
করতে আরম করে। 

সমস্ত ব্যাপার শুনে চৈতন্যদেব ভাবে স্তব্ধ হয়ে যান, ছুই হাত জোড় করে সেই 
নারীর সামনে ফীড়িয়ে বলেন, তুমি ভাগ্যবতী, আমার নমস্য! তোমার এই 
সকল-ভোঁলা আন্তি ষেন আমি পাই ! 

এই তন্ময়তা, অর্থাৎ কৃষ্থময়তা হলো রাধা-প্রেমের প্রধানতম লক্ষণ। এই 
প্রেম যাঁর ঘটে, “কুষ্ণ-বা্। পূর্ণ করে এই কার্য তার ।” 
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মহা প্রভুর এই দিব্যোন্মীদময় গন্তীরা-লীলার মধ্যেই আছে, সকল বৈষ্ঞব-কবির 
পরমসাধ্য-ধন, রাঁধা-প্রেমের নিগুট ত্ব। কবি বাস্থদেব ঘোষ সেই কথাই অপরূপ মধুর 
পয়ারে গেয়ে গিয়েছেন, 
যদি গোর না হ'ত কি মেনে হইত 
কেমনে ঘরিতাম দে। 
লাপান্ন মহিম! প্রেমরসসাম। 
জগতে জানাত কফে। 
মপুর-হবদা-বিপিন-সাগ্নী 
প্রবেশ-াতুল্া-সাল 
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি 
শকতি হইত কার। 
প্রেমময়ী শ্রীরাধা হুলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, হলাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ । 


“কুষণ-বাঞ্া পুর্ণ করে এই কাঁধ্য তার।” রায় রামানন্দ সহজ ভাবে এই রাধাতন্ব 
বোৌঝাবার জন্যে বলেছেন ।"** 


কষ্ণ$কে আহ্নাদে তাতে নাম আ-হ্লাদিনা | 
সেই শত্তি-দারে স্বুখ আহ্বাদে আপনি ॥ 
মুখরাপ কৃষ্ণ করে সুখ আঙ্কাদন। 

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্নাদিনী কারণ ॥ 


[ হশ* আটাত্তর ] 
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হনাদিনার সান্ন অংশ প্রেম তান্ন নাম। 

আনন্দ চিন়য় লস প্রেমের ব্যাখ্যান ॥ 

প্রেমের পরম সাল মহাভাব জালি। 

(সই মহাভাবলাপা ল্াথা-ঠাক্ষুলাণী ॥ (চৈ চ5, মধ্যলীলা ) 


এই রাধা-ভাঁবে তন্ময় হয়ে নীলাচলধামে গম্তীরাকক্ষে মহাপ্রভু যে লীলা-মাধুর্ধয 
বিকশিত করে গিয়েছেন, তার মধ্যে মুন্তি ধরে জেগে উঠেছে এই মহা-প্রেম, যে- 
প্রেমকে ঘুগ যুগ ধরে বৈষ্ণব-কবিরা অপরূপ স্থরে, ছন্দে, ভাষায় রূপ দিয়ে গিয়েছেন, 
শ্রীমতী হলেন যার মূর্ত বিগ্রহ । 

মহাপ্রভুর জীবনের এই শেষতম অধ্যায়ে দেখি, ক্রমশ ক্রমশ তিনি কি 
জাগরণে, কি নিদ্রায়, কি স্বপ্পে, সর্বক্ষণ কুমত-চেতন।য়, কৃষ্ণবিরহছে লীন হয়ে 
আছেন। 

তাঁর ছুই পাশে দুই মহা ভক্ত, স্বরূপ আর রামানন্দ, সর্ববদ।ই তার কাছে কাছে 
আছেন। দিনের বেলা কোন রকমে সমুদ্র-ক্নীনে, জগন্নাথ-দর্শনে আর কীর্তনে কেটে 
যায়, কিন্ত যেমনি অপরাহু পড়ে আঙমতে থাকে, ধীরে ধীরে নামে সন্ধ্যার ছায়া, 
আকুলতর হয়ে ওঠে মহাপ্রভুর বিরহ। বিব্রত, আতঙ্কিত হয়ে ওঠে স্বরূপ আর 
রামানন্দ। সে দিব্য-উন্মাদনার মহাতরঙ্গের বেগ রোধ করবার শক্তি তাদের 
কোথায়? তীরা তবুও আলাপে, আলোচনায়, তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা 
করেন, ভাগবত পড়ে শোনান, গীতগোবিন্দ পড়ে শোনান । এইভাবে রাত্রি শেষ 
হয়ে আসতে থাকে । মহাপ্রভুকে শধ্যায় শুইয়ে তবে তারা বিশ্রাম করতে 
যান। 

একদ্দিন এই রকম মধ্যরাত্রির আলাপ-মালোচনার পর মহাপ্রভুকে শয্যায় 
শয়ন করিয়ে স্বরূপ আর রামানন্দ বিশ্রামের জন্যে নিজেদের ঘরে গিয়েছেন । মহাপ্রভুর 
ঘরের দরজার কাছে শুয়ে আছে ভক্ত-ভৃত্য গোবিন্দ । 

স্বরূপ আর রামানন্দ চলে যাবার পর, ঘরের বাইরে থেকে গোবিন্দ বুঝতে 
পারলো মহাপ্রভু শষ্যাগ্রহণ করেননি । অবিরাম নাম গান করে চলেছেন। নিদ্রাহীন 
চোখে ভূত্য গোবিন্দও ঘরের বাইরে বমে সেই মধুর নাম গান শোনে । শুনতে 
শুনতে সে-ও তন্ময় হয়ে যায়। হঠাশড তার চমক ভাঙ্গতেই সে বুঝতে পারলো, 
মহা প্রভুর ঘর নিম্ত। হঠাৎ মহাপ্রভু নীরব হয়ে গেলেন কেন? তবে কি ঘুমিয়ে 
পড়েছেন? ভক্ত-ভূত্যের মন সন্দেহে ছুলে উঠলো । ধীরে দরজ! খুলে গস্তীরা- 
কক্ষের ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, ঘর শুন্য । গোবিন্দ আলে! জ্বেলে চারিদিকে 


[ ছুশ' উনআশি ] 
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খোজে । কি আশ্চর্য্য, ঘরের সমস্ত দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! অথচ ঘরের মধ্যে 
মহাপ্রভু নেই। 

গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ স্বরূপ আর রামানন্দকে ডেকে তুল্লো। মশাল জ্বেলে তিন 
জনে আতঙ্কিত অন্তরে খুঁজতে বেরুলেন। বাড়ীর আঁশে-পাঁশে চারদিকে খুঁজতে 
খুঁজতে মশালের আলোয় দেখতে পেলেন মহাপ্রভু গোশালার মধ্যে গাঁভীদের 
কাছে কর্দমাক্ত বাসে বসে আছেন। মহাভাঁবের প্রভাবে তার চেহার! বিস্ময়কর 
ভাবে পরিবন্ভিত হয়ে গিয়েছে । সেই দীর্ঘ সুঠাম দেহ যেন বর্তুলের মত বেঁকে গোল 
হয়ে গিয়েছে, হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছে, সারা দেহ বিকশিত কদঘ্থের 
মতন রোমাঞ্চিত, স্থির আয়ত ছুই চোখ থেকে অবিরাম জলধারা গড়িয়ে পড়ছে। 
নিদ্র। ত্যাগ করে গাভীর মহীপ্রভুকে পরিক্রমণ করছে, আদরে তাকে লেহন করছে। 
সমাধিতে মহাপ্রভুর কোন বাস্থ চেতনা নেই । 

প্রভুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে স্বরূপ আঁর রামানন্দ আকুল ভাঁবে নীম কীর্তন 
করতে স্থরু করে দিলেন। 

বু চেষ্টা-চরিত্রের পর মহাপ্রভুর সমাধি ভাঙ্গলে তিনি ব্যাকুল ভাঁবে 
চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। কেঁদে উঠলেন, এ তোমরা আমাকে কোথায় 
নিয়ে এলে? 

বলেন আর ছুই চোখ দিয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ে । বহুক্ষণ পরে আবেগ সংবরণ 
করে বলেন, গন্তীরার ঘরে বসে নাম-কীর্তন করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ কাণে 
এলো, মধুর বংশী-ধবনি ! সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, বুঝলাম, শ্যামরায় আমাকে 
বেণু সক্কেতে ডাকছে! আর কি আমি ঘরে থাকতে পারি? সেই বাশীর স্বর আমাকে 
টেনে নিয়ে এলো বৃন্দাবনে, দেখি, গোঁঞ্ঠে গাঁভীরা বিহার করছে, আর আমার নওল- 
কিশোর বিকশিত কদন্বের তলায় বাঁশী বাজাচ্ছে। সেখান থেকে এ কোথায় আমাকে 
নিয়ে এলে তোমর! £ 

কৃষ্ণচ-বিরহে উন্মাদ হয়ে ওঠেন মহাপ্রভু-যেবিরহ একদিন উন্মাদ করে 
তুলেছিল শ্রীমতীকে ৷ শ্রীমতীর মতনই তিনি আকুল ভাঁবে কেদে ওঠেন, | 


হাহ! শ্যামসুন্দর, 
হাহ। পাতান্ব র-ধল, 

হা হা লস-বিলাস-সাগল 
ক্লাহা৷ গেলে তোম! পাই, 
তমি কহ তাহা যাই ! 


[ হুশ” আশি ] 


ঠা 
1২ 





030 €উি॥ 0 011 বীতঙোবিন্দ 007 


এমনি এক দিব্য বিরহের মুহুর্তে মহাপ্রভুর ক থেকে বেরিয়ে আসে বিরহের 
অমর শ্লোক, 





যুগায়িতং লিমিষেণ 
চক্ষুষা প্রানষায়িতষ্ৃ। 
শুন্যায়িতং জগ সর্বং 
গোবিন্দঘিরহেণ মে ॥ 


চোখের পলক-পাতে মনে হয় যেন বুগ-যুগীন্ত চলে যায়, নয়নে ছেয়ে আসে ব্বার 
জলধারা, হে কুষ্ণ, হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে শুন্য যে আমার নিখিল জগৎ! 

এমনি আর একদিন রাত্রিতে কুষ্ণ-বিরহে অধীর হয়ে মহা প্রভূ একা সমুদ্রের তীরে 
চলে আসেন। পূর্ণ চাদের শুভ্র আলে। রেণু রেণু হয়ে মিশে গিয়েছে সমুদ্রের নীল 
জলের সঙ্গে। মহাপ্রভুর দিব্য-নয়নে ফুটে ওঠে যমুনার তীরে হেমবরণ। প্রীমতীর সঙ্গে 
শ্যামবরণ কৃষ্ণের প্রেম-লীলা। নিজেকে আর তিনি ধরে রাখতে পারেন না। মহানন্দে 
ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নীল সাগরের বুকে । তরঙ্গে তরঙ্গে মহাসাগর সে-পুণ্য-দেহকে 
ভাঁসিয়ে নিয়ে চলে কোণারকের দিকে । 

এধাঁরে দুর্ভাবনায়, আতঙ্কে ভক্তদের আহার-নিদ্রা চলে যাঁয়। তাঁরা চারিদিকে 
খুঁজে বেড়ান কোথায় গেলেন মহাপ্রভু । জগন্নাথ মন্দির, গুঞ্ডিচা বাড়ী, চাক পাহাড় 
যেখানে £ষখানে মহাপ্রভু যেতে পারেন বলে তারা অনুমান করলেন, সেখানে সেখানে 
ছুটলেন। কিন্তু কোথাও মহাপ্রভুর কৌন সন্ধান মিললো মা। হঠাৎ স্বরূপ 
দামোদরের মনে একটা কথা জেগে উঠলো, ভাবের ঘোরে তিনি কি তবে 
কোণারকের পথ ধরে চলে গেলেন? সেই সঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে এক চরম 
আশঙ্কা, সমুদ্রের ধার দ্রিয়েই কোণারকের পথ"*'***তবে কি মহাসাগর টেনে নিল 
মহাঁও্ভুকে ? 

সমস্ত ভক্ত মিলে কোণারকের পথে সমুদ্রের তীর ধরে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন । 
যাকেই পথে দেখেন, তাঁকেই জিজ্জাসা করেন, ওগো, তোমরা কি এই পথ দিয়ে যেতে 
দেখেছ, গৌরবর্ণ-তন্থু এক উন্মাদকে ? 

হ্ঠাঁ স্বরূপের নজরে পড়লো, এক জেলে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে, কিন্তু 
সমুদ্রের দিকে তার নঞ্জর নেই******সে আপনার মনে নেচে নেচে চলেছে আর কেঁদে 
কেদে গাইছে হরিনীম। সেই হরি-ধবনির আকর্ষণে ভর্ঞর1 ছুটে তার কাছে আসে । 
দেখে জেলের দুচোখ দিয়ে অশ্র“ধার! গড়িয়ে পড়ছে আর মুখে অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে 
মধুর হরিনাম । 

৩৬ ণ [ হুশ" একানী ] 
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বিস্ময়ে স্বরূপ জিজ্ঞাস! করে” হা ভাই! এদশা তোমার কে করলো ? 

জেলে বলে, প্রভু, সাগরে জাল ফেলি, মাছ তুলি, বাজারে বেচি, খাই । কাল 
ভোর রাতে সাগরে জাল ফেলে পেয়ে গিয়েছি সোণার পাহাঁড়। জল থেকে আর জাল 
টেনে তুলতে পারি না, এত ভারী । মনে বড় আনন্দ হলো, না জানি কত মাছ আজ 
জালে পড়েছে । টেনে তুলে দেখি, হরি হরি, এক তাল কীচা সোণ1 গো, কাঁচা 
সোণাঁর ঠাকুর গো******আমার জালের ভেতর বসে মৃদু মু গাইছে হরিনীম'****'কোন 
জ্ঞান নেই, কোন চেতন নেই, শুধু বলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! 

স্বরূপ চীৎকার করে ওঠে,_কোথায় ভাই তোমার সেই সোণার ঠাকুর ! 

জেলে ভক্তদের বাড়ীতে নিয়ে আসে । সমস্ত ধীবর পল্লী থেকে উঠছে নাম- 
গাঁন। জেলের উঠোনের একধাঁরে বসে মহাপ্রভু গেয়ে চলেছেন কুষ্চনাম আর 
তাকে ঘিরে ধীবর-পলীর ঘত নর-নারী আকুল হয়ে গেয়ে চলেছে সেই মধুর নাম। 

বহু চেষ্টাচবিত্রের পর শ্ববপ দীমোদর প্রভৃর জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন, সারাপথ 
হরিনামে মুখরিত করে তাঁকে নিয়ে ফিরে আসেন গন্ভীরায়। 

কোন কোন চরিতকাঁর বলেন, মহাপ্রভু আবার আর একদিন পুণিমীর রাত্রিতে 
সমুদ্রের নীলরূপে তার প্রিয়তমের দর্শন পেয়ে ঝাপ দিয়ে পড়েন। এবং সমুদ্রের 
অতল নীলে অদৃশ্য হয়ে যান। 

মহাপ্রভু ছিলেন ভগবানেরই অবতার। তাঁর স্পর্শে লৌকে পেতো চিরানন্দের 
স্বাদ! তবে তিনি কেন এমনভাবে ভগবশড বিরহে কাদতেন ? 

তিনি যে মহাবস্ত পেয়েছিলেন, তাকে পাবার পথ দেখিয়ে দেবার জন্যেই তিনি 
তাঁর শেষ-জীবনে এই বিরহ্‌-লীল প্রকট করেন। এই এঁকান্তিক বিরহের ভেতর 
দিয়েই শ্রীমতী তার পরমেশ্বরকে তার পরম-ঈপ্লিতকে পেয়েছিলেন, এই বিরহ-সাঁধনার 
ভেতর দ্বিয়েই আমরা সাধারণ মানুষ পেতে পারি সেই পরমেশ্বরের সন্ধান । বৈষ্ঞব- 
কবিরা তাই এমন করে গেয়ে গিয়েছেন এই বিরহের গান। এই বিরহ বিচ্ছেদ নয়, 
এই বিরহই হলো প্রেমের আরতি । 

গীতগোবিন্দ হলো এই প্রেমেরই আরতি, ছন্দে, ভাষায়, সুরে । 
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বৈষ্ব কবিদের একমাত্র বিষয় 
হলো, রাধাকুষ্জের প্রেম। এই 
প্রেমের তান্তিক ব্যাখ্যা ছাড়া, এর 
প্রকাশের একটা স্বতন্ত্র ধারা আছে। 
বৈষ্ণব রসিকেরা এই প্রেমের বিবস্তনকে 
একট! নির্দিষ্ট ও নিয়মবন্ধ প্রণালীর 
ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রসের 
ক্ষেত্রে এই বিস্তার ও বিশ্লেষণ বৈষ্ণব কবিতাকে বিচিত্র মীধুধ্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্য 
দিয়ে নিয়ে গিয়েছে । বীজ থেকে ফলের জন্মের মধ্যে যেমন অনিবার্য কতকগুলি 
স্তর আছে, তেমনি প্রেমের জন্ম থেকে প্রেমের পরিণতি পধ্যন্ত অনিবার্য কতকগুলি 
স্তর বা অবস্থার ভেতর দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাকে যেতে হয়। বৈঞ্ব রসাঁচাধ্যর! 
মনের সমস্ত অবস্থা ও গতি অতি সৃক্মমভাবে পরিলগ্ষণ ক'রে এক অভিনব 
প্রেম-প্রকরণ-বিজ্ঞীনের জন্ম দ্রিয়েছেন। সাহিত্য লিখতে হলে যেমন ব্যাকরণ 
মেনে চলতে হয় এবং খিনি স্বাধীনতা নিতে জানেন তিনি ব্যাকরণ সন্ত্বেও তা 
নিতে পারেন, তেমনি বৈঞ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসের একটা ব্যাকরণ আছে, 
প্রত্যেক বৈঞ্চব কবিকে যা মেনে চলতে হয় এবং যাঁর সঙ্গে পরিচিত না হলে 
বৈষ্ণব কবিতার পৃরো আস্বীদ পাওয়া যায় না। এখানে সংক্ষেপে তার প্রধান 
অংশগুলির পরিচয় দেওয়া হলো। 








রাঁধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা 
বর্ণনে বৈষ্ণব-কবিতার আরম্ত 
হুলো, পূর্ববরাগে । পূর্ববরাগ হলো 
প্রেমলীলার প্রথম সর্গ। প্রথম 
দর্শন অথবা অবণের ভেতর দিয়ে 
নায়ক ও নীয়িকার পরস্পরের 
প্রতি যে আকর্ষণ তীব্র থেকে 
তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে, তাঁকেই পূর্ববরাগ খণা হয়। এই প্রথম দর্শনের দিব্য- 
মুকূর্তটিকে ঘিরে বহু বৈধব কবি অপরূপ সব পদের সৃষ্টি করেছেন। 
“সলনি কি হেরিনু যমুনার কুলে। 
প্রসকুল-নন্দন, হিল আমার মন, 
শ্রিভঙ্গ দাড়ায় তক্ষমুলে ॥ 
(গারুল নগরী মাঝে, আর কত নারা আছে, 
তাহে কোন না পড়িল বাধা । 
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, 
বাশা কেন বলে রাধা রাধা ॥” 
কবে সে-যমুনার কুলে, ব্রজকুল-নন্দন বাঁশী বাজিয়ে শ্রীমতীর মন হরণ করেছিল, 
আজও সে-বাশী বেজে চলেছে'*'আজও চকিতে গৃহ-কাজের মাঝে, জীবনে যাঁর 
আমে সৌভাগ্যের লগ্ন, সে শুনতে পায়, সেই বাঁশী বাঁজছে। 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববরাগ হয়, কালীয় দমনের দিনে । কবি গোবিন্দদাঁস সেই অপরূপ 
ুহূত্বটিকে রূপ দিয়ে গেয়েছেন। কালীয়-দমনের দিনে, কালিন্দীর তীরে, ছুটে এসেছে 
কতশত কৌতূহলী “ব্রজ নব বাঁলা", তাঁরা গলাগলি দীড়িয়ে আছে, যেন “থির বিজুরিক 
মাঁলা”। সেই স্থির বিজলীর মালার মধ্যমণিরূপে, ওগো সখা, দেখে এলাম, এক 
অপরূপ মনোমোহিনী নারী********" 
নায়িকার চরিত্র বা অবস্থাভেদে পূর্ববরীগেরও আবার বিভিন্ন রূপ আছে। 
মুগ্ধ! নারীর পূর্ববরাগ আর প্রগল্ভা নারীর পূর্ববরাগ এক-রকমের নয়। সাধারণত 
তিন রকমের প্রকাশ দেখা যায়-_মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভ। | 
পূর্ববরাগের একটা প্রধান অঙ্গের নাম হলো, অভিযোগ । এইসব শব্দ আমরা! 
সাধারণত যে-অর্থে ব্যবহার করি, বৈষ্ণব কবিরা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে তা ব্যবহার 


[ ছশ' চুরাশি ] 
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করে গিয়েছেন। পূর্ববরাগের সৃষ্টি যে-যে উপায়ে হয়, তার মধ্যে প্রধান হলো, সাক্ষাৎ 
দেখ, স্বপ্পে দেখ। কিংবা চিত্রপটে দেখা । শুনেও পূর্নবরাগ হয়, তার মধ্যে মধীমুখে 
শোনা, দুতীমুখে শোনা, ভাটমুখে শোনা কিংবা বাঁশীর শব শোনা হলো প্রধান। এই 
প্রথম দর্শনের প্রভাবের ফলে নায়ক বা নায়িকার মনে স্বভাবতই জেগে ওঠে 
বাসনা, কি করে অপর পক্ষের দৃষ্টি-আকর্ষণ করা যাঁয়। যে-যে উপায়ে অপর পক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা! যাঁয়, তাদেরই বলে অভিযোগ । এবং এই অভিষোগ্নের এক-একটা 
লক্ষণের অর্থও এক-এক রকম। যেমন নায়িকার অভিযোগ হলো, কিশলয়-দংশন 
অর্থাৎ নায়ককে দেখিয়ে নাঁয়িকা নতমুখে কচি কিশলয় ঈত দিয়ে দংশন করতে 
থাকে। নায়কও অভিযোগে পটু । নায়িকাকে দেখিয়ে নায়ক আধখাঁনা খাওয়া 
ফল সখার মুখে তুলে দেয়, ফুলের মালা ছিড়ে আোতের জলে ভাসিয়ে দেয়, গাছের 
গাঁয়ে নখের সাহায্যে লিখে রেখে যায় নায়িকার মাম ইত্যাদি | 








প্রেম যখন গাঢ় হয়ে 
ওঠে, তখন প্রিয়তমের নব নব 
মাঁধূর্য্যের সাদ অন্তর ভরপুর হয়ে 
থাকে। সেই পরিপূর্ণতার মধ্যে 
অন্তরে এক বিচিত্র অদাক্ষিণ্য 
দেখা দেয়। শ্রিয়তমের সামান্য 
ক্রুটিতে মন বিরূপ হয়ে ওঠে। 
কারণে ও অকারণে তখন মানের প্রকাশ হয়। এই মান হলো, প্রণয়কে নিবিড়ভাবে 
আস্বাদন করবার আর একট। উপায়। কারণ মান করবার মধ্যে সব চেয়ে সংগোপন 
আনন্দের বিষয় হলো, অন্তরের বিশ্বীস, যে এই মাঁন ভাঙবাঁর জন্তে প্রিয়তম আছে । চির- 
মধুর যে তাঁকে নব নব রূপে ভোগ করবার জন্যেই মানের লীল!। মান নায়িকার হতে 
পারে, নায়কেরও হতে পারে । মাঁনের ছুটী রূপ । একটা হলো সহেতু মান, আর দ্বিতীয্টা 
হলো নিহেত মান। সহেতু মানের লক্ষণ হলো, ঈর্ষা । নিহ্েহ মানের উদাহরণ 
হলো-_রাঁধা-কু্ণ বিহার করছেন; হ্ঠাণ্ড জ্ীমতীর নজরে পড়লো শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থিত 
কৌস্তুভ-মণিতে পড়েছে তীর ছায়া । সেই ছাঁয়া-নাঁরীকে অন্য নারী মনে করে শ্ীমতীর 
অন্তরে জাগে মান। সহেতু মানের আবার ছুটী রকম আছে। একটা হলো সাধারণ মান, 
আর একটা হলো দুর্জয় মান। জয়দেব কবির গীতগোঁবিন্দ হলে মানেরই কাব্য। তার 
কাব্যের রস নির্ভর করছে, শ্রীমতীর মান ও শ্রীকৃষ্ণের মীনভঞ্জনের ওপর । নায়িকার মানের 
আটটি প্রধান কাঁরণ, (১) সখীর মুখে প্রিয়তমের গুর্দাসীন্তের বার্তা শ্রবণ, €২) শুক 
পাখীর মুখে অন্য নায়িকার নাম আবণ, (৩) দূর থেকে বাঁশীর ত্বর শ্রবণ, (8) নায়কের 
দেহে নখচিহু ইত্যার্দি রতি-চিহ্ন দর্শন, ৫) প্রতিপক্ষ নায়িকার অঙ্গে রতি-ভোগের 
চিহ্ন দর্শন, (৬) নায়ক কর্তৃক স্বপ্মে অন্য নারীর নাম উচ্চারণ, (৭) স্বপ্সে প্রিয়তমকে অন্য 
নারীর সংসর্গে দর্শন ও (৮) প্রত্যক্ষভাবে প্রিয়তমকে অন্য নারীর সংসর্গে দর্শন । 
মানের ভেতরকার আমল কথ! মহাপ্রভু তার রচিত একটা শ্লোকে বলে গিয়েছেন, 


আশ্লিষ্য ব| পাদলতাং পিনষ্ট, মামদর্শনান্- 
মর্মহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বন! বিদধাত লঙ্গটো 


সতপ্রাণলাখন্ত স এব নাপনলঃ ॥ 
এর মন্ার্থ হলো, শ্রীমতী বলছেন, যত রকমে সম্ভব সেই লম্পট আমাকে কষ্ট 
দিক্‌ না কেন, তবু সেই আমার প্রীণ-নাঁথ, দ্বিতীয় আর কেউ নেই আমার! 
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নায়ক ও নায়িকার পূর্বব-সম্মেলনের পর যখন কাধ্যগতিকে নায়ককে 
স্থানান্তরে যেতে হয়, তখন সুরু হয় প্রবাসের বেদনা অথবা বিরহ । প্রবাস আবার 
ছু" রকমের, অদূর প্রবাস ও সুদুর প্রবাস। কুঞ্চ যখন কালীয় নাগকে দমন করবার 
জন্যে গিয়েছিলেন, তিনি নিকটেই ছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষণিক বিরহেই গোঁপীর আকুল 
হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ প্রতিদিন গোচারণে যেতেন । গোপীর1 তার আঁশ পথ চেয়ে কাতর 
হয়ে বসে থাকতো, কখন শ্রীকৃষ্ণ ফিরছেন । এই হলো অদূর প্রাবাস। সুদূর প্রবাসের 
ব্যথা তিন রকমের বিরহে প্রকাশিত হয়,__-ভাবী বিরহ, ভবন বিরহ আর ভুত বিরহ। 
অক্রুব ধুন্দীবনে এসেছেন, শ্রীনষ্ণকে নিয়ে যাবেন বলে। সেই সংবাদে শ্রীমতী আর 
গোপললনারা আকুল হয়ে ওঠে। এ হলো ভানী বিরহ অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে যে 
বিরহ ঘটবে, তার জন্যে মন্স্বালা । শ্রীক্ু্ণ মথুরাঁয় যাচ্ছেন, তএ জলের ভেতর দিয়ে 
গোঁপললনার! দেখছে কুষ্জের রথের চাঁকা থকে ধুলো উঠছে। সেই চাঁকার গতির সঙ্গে 
মথিত হয়ে যাচ্ছে গোপিকারদের অন্তর। এহলো ভবন বিরহ অর্থাৎ যে-বিরহ সদ্য 
সগ্ভ ঘটছে । আবার ফিপে আসবো, এই আাশা দিয়ে আর মথুরায় গিয়েছেন, 
অনিমেষ-আীখি গে'শীরা চেয়ে আছে, মাসের পর মাস চলে যায়, বরের পর বৎসর 
চলে যায়, জ্ীকৃষ্ণ আর মধুর থেকে ফিরে আসেন না। এ হলো ভূত বিরহ বা মাথুর । 
বৈধব কবিদের অন্থববীণায় এই মাথুরের বিরহ যেভাবে বেজে উঠেছে, জগতে তার 
তুলনা নেই। এই বিরহের মহাসমুদ্রের অপর পারে হলো সম্ভোগ অথবা মিলন। 
বিরহের তীব্রতার মধ্যেই মিলনের মাধুব্যের অপূর্নবতা। 





বৈষ্ণব রসশীস্্র অনুযায়ী নায়িকা ছুঃশ্রেণীর, 
স্বকীয় ও পরকীয়া । শীন্সমতে বিবাহের পর যে 
স্ত্রী পতির ইচ্ছানুস[রিণী, পত্তির আনন্দ ও রতির 
জন্যে যে স্ত্রী জুর্ববদাই ব্যস্ত, তিনি হলেন স্বকীয় । 
্বারকার রাজপ্রীলারদে সত্যভীমা, জাম্ববতী, 
কালিন্দী প্রভৃতি রমণীর! কৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষী। যে 
নারী তার পরম-বাঞ্ছিতের সঙ্গে কোন আনুষ্ঠানিক 
বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ নন, অন্তরের প্রেমের 
পঁকান্তিকতায় যিনি নিয়ম-অনিয়ম সমস্তুই বিসর্ভন 
দিয়ে একচিন্ত হয়ে বাঞ্ছিতের নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মমমর্পণ করেছেন, তিনি হলেখ 
পরকীয়া । 

রতির বিভিন্নতা হেতু আবার নায়িকার প্রকার-ভেদ হয়। রতি তিন প্রকারের, 
সাঁধারণী, সমগ্তনা ও সমর্থা এবং সেই জন্তে নীয়িকারও তিনটা শ্রেণী, সাধারণী নায়িকা, 
সমগ্তস! নায়িকা, আর সমর্থ নায়িক1। 

কু্জা মথুরাঁর সাধারণ নারী। কংসের রাঁজপ্রালাদে সে মালা যোগায়। এবং 
তাঁর জন্যে রাজপ্রাসাদের ভেতরই বন্দিনীর মতন থাঁকে। একদিন হ্ঠাঁৎ সেই 
বন্দীশালার বাইরে রাজপথে কুন্জা শ্রীকুষ্ণকে দেখেছিল এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। 
সর্ববভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে কুন্ডা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে নিবেদিতা' করে বলে 
আমি তোমার, তুমি আমাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও গ্রহণ কর। কুজ্সা হলো সাধারণী 
নায়িকা । 

রুক্সিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীঞষ্ের মহিষীরা হলেন সমঞ্জসা রতির নায়িক1। 
তাদের আদর্শ হলো, শাস্ত্র, সমাজ ও সংসারের সমস্ত নিয়মের সঙ্গে সামগ্তাস্যা রেখেই 
তারা আীরুষ্জের চরণে নিজেদের অর্পণ করেছিলেন । তাই তীর] সমগ্ুস! রতির নায়িক। 

একমাত্র শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের সমর্থা নায়িকা । জগতে ঘা কিছু নিয়ম 
আছে, যা কিছু ধন্ম আছে, গৃহ-ধন্ম, সমাজ-ধন্ম, দেশ-ধর্ম, দেহধর্ন্া, সমস্ত বিসর্জন 
দিয়ে শ্রীমতী একমাত্র কুষ্ণকেই চেয়েছিলেন। তাই তিনি সর্ববশ্রেষ্ঠা নায়িকা । 
মহাভাবময়ী রাস-রসেশ্বরী। 
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